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প্রসঙস্কঘা 

ভূঁষিকা 

বৌদ্ধধর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
আতস্ুসরি, ইকৃতা, সুনেষাসা : ছুটি কথ! 
আত্স্ষরি 

ইকুতা 

২স্ুশেষাসা 

কুষাসাকা ও পরৰতী দুটি নাটক সম্পর্কে 
কষাসাকা 

এবোশি ওরি 
বেনকি ও উশিওয়াকা কথা 
কাগেকিয়ে। 

হাচি-নো-কি 

কোমাচি প্রসঙ্গে 

সোতোব৷ কোমাচি 

উকাই 

আইয়া নো শুসুজ্রমি 

আওই নে। উয়িইর পূব কথা 
আওই নে উয়িই 

কাস্তান বিষয়ে দূটি কথা 
কাস্তান 

হোকা পুরোহিতের কাহিনী 
হ্যাগোরোমা প্রসঙ্গে 
হ্যাগোরোষো। 
তানিকো। ও ইকেলাই সম্পর্কে 
তানিকে! 





১১, 
১১৪ 
সব, 
১২৪ 
১৩ 
১৪৩) 
১৪৪ 
১৫. 
১৫৪ 


ইকেনাই 
হাৎস্ুউয়িকি 

হাকু বাকুতেন 
সংশ্িপ্ত নাটকাবলী পরিচিতি 
হানাকাতাষি 
অমিনাষেশি 
মাৎস্থকাছে 
শুনুকৃওয়ান 

আমা 

তাকা নো ইউকি 
তোরি-অই 
তাঙ্গোযনোগুরুই 
ইক্কাকু সেননিন্‌ 
ইয়ার্যাউব। 
হচোতোকে লো হারা 
যাবি 

তোক 

মাই গুরুম। 
কিয়োজেন 
আধুনিক নো ও তৎসক্রান্ত 
পরিশিষ্ট 
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উৎসগ 
আমার দেশের 
বক্তি-সংগ্রা্ীছের 
বারা তালনাসতৈ জানেন 
ভাপষেসে প্রাণ দিতে পারেন। 


আনোয়ারা বেগম 


প্রসঙ্গ কথা 


স্থষ্টির মুলে বেদনা । 

পরিশবষ, অধ্যবসায়, কষ্টভোগ, যন্ত্রণা এগুলিও স্ঘ্রনের প্রেরণা ও সহায়ক । 

যে-কোন সৃষ্টির পেছনে নানাবিধ কার্যকাবণ পাকে । 

যৌলিক স্্টি যেন, অনুকৃতি বা অনুবাদ ঠিক তেমনটি নয়, তবে অনুবাদে 
কঠোর পরিশ্বম, অবিচলিত নিষ্ঠা, একাগ্র অধ্যবসায় প্রয়োজন ভাষা-জ্ঞান অবশাই 
থাকতে হবে। মূল ভাষা ও মাতৃভাষা! দুটোতেই সম্যক না হলেও কিছুটা 
পারদশী না হলে অনুবাদ তো সন্ভবই নয়। 

“ভাপানের 'নো' নাটক" আর্থার ওযেলী নামক জাপানী ভাঘা-বিশেষজ 
সাহিত্যিকের “11০ £12)5 ০/ 0727. '-এর অনবাদ । আক্ষরিক অনুবাদই বলা যায়। 

এই প্রস্থ অনুবাদের পশ্চাদপট সম্পকে কিছু বলা আবশ্যক । 

অপ্রত্যাশিতকে লাভ করার বিস্ময় ও আনন্দ যথাষথতাবে প্রকাশ কর! যায় না, 
কিন্ত ঘটন৷ বর্ণনা করা বায়। 

ভূষিকার্টি বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ নিবন্ধ বা রমা রচনা হতে পারত, কিন্ত 
এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। 

“বিস্তর বলায়' বিপত্তি ঘটে, বিপদ ও প্রমাদ ঘটতে পারে, অনবধানতায় বা 
স্বেচ্ছায় অসত্য-কথন দোষে দোষী হওয়া19 অস্বাভাবিক নয়, কি্ত কিছুটা বলা 
দরকার । 

ফলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও ক'জনের কখা এসে যাচ্ছে । সঙ্গত কারণেই সে 
আগমন বিবৃতি সংক্ষিপ্ত হত, কিন্ত যেহেতু এই গ্রশ্থের রচনার কাল ও প্রকাশ-কালের 
মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান, তাই, কোথাও কোথাও পরিমিত বোধ খণ্ডিত হতে পারে । 

এই দুই কালের মধ্যে দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন 
হয়েছে। ব্যক্তিগত চিন্তা ও চেতনার ধারাবাহিক গতি কখনো করত কখনে। শথ 
হয়েছে । ী 

প্রায়অযোধ ও প্রথাসিন্ধ দীধসুত্রিতার কারণে যে যন্ত্রণাদায়ক উপলদ্ধি, তা 
অপরিবর্তনীয়, কিন্ত সর্বত্র বা সব ক্ষেত্রে নয়, সেটি জানতে ও বুঝতে যথেষ্ট 
সময় লেগেছে । এটি সম্ভবতঃ একক অনুভব নয়। 

প্রায় বাইশ বছর আগে, ১৯৬২ সালে, খুলনা থেকে ঢাকার এসেছিলাম 
ক'-দিনের জন্য । ঢাকায় এলে একবার অস্ততঃ বাংলা একাডেমীতে বেতামই | বই 
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দেখতে, দূ'একখান! কিনতে, কিছু জ্ঞানী ও গুণীজলের পানিষ্যে কৃতার্থ হতে। 
পরষ শৃদ্ধেয় আনার সৈয়দ আলী আহসালের সঙ্গে ওখানে দেখা হয় | কথ প্রসঙ্গে 
তিনি জানতে চান, অন্বাদে আপ্রহ আছে কিনা এবং অনুদিত বইখানি দিয়ে 
বলেন, 'ভুলিকা অংশের অনুবাদ করে আমাকে দেখিও?। 

তার দেয়া কাজ শুরু করেছিলান খুলনায় ফিরেই । ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে পুরো 
বইশখানা পড়ে মলে হয়েছিল--এ ভাতীয় নৃত্য-নাট্য ও কাব্য অন্দিত ও অভিনীত 
হলে পাঠক, দশক নতুন কিছুর স্বাদ পাবেন। 

বাংলা ভাষা ও সাহিতোর হ্াত্রী ও শিক্ষক যেহেতু, সাহিত্যানুরাগ থাকা 
স্বাভাবিক, তাই নিজের শক্তি ও যোগাতা সম্বন্ধে যখে্ট আস্বাশীল না হয়েও 
অনুবাদ কা 'আবন্থ করেছিল।ল | অনুবাদের বৈশিষ্টা নয়, বিঘয়বস্ত্রর গুণে ও 
উপাঙ্গাদে এ জাতীয় গ্রন্থ আম্বাদায বলে যে ধারণা, তা আজো বদলায়নি । 

এদেশের অনুবাদ সাহিত্য তখন বড় ক্ষীণপ্রাপ ও কশকায় ছিল। তাই প্রচুর 
পৃন্তক অনুবাদের প্রয়োজন এবং এ কাছের প্রধান উদ্যোগকেন্দ্র, প্রেরণাস্বল, 
বাস্ববায়ন সক্ষম, শিক্ষা বিস্তারের বিশিষ্ট ধারক ও বাহক এই প্রতিষ্ঠান, স্বমহিমায় 
উজ্জল হয়ে জাতীয় ভ্রীবনে বিশেষ অবদান রাখবে এ ভাবনায় প্রচুর তৃপ্তি ছিল। 

বিশু বিন্দু রলেই তে সিন্ধু স্ষ্টি হয়। 

উন্নরল কর্মসূচীভূক্ত খুলনা যহিলা কলেতের অধ্যক্ষ ছিলাম তখন । প্রাতিষ্ঠানিক, 
প্রশাসনিক, সানাদ্রিক, পারিবারিক, সাংসারিক লার়-দারিত্ব ও কাজ করের মধোই 
১৯৬৩৬ সাল নাগাদ পুরো বইখানি অনুবাদ করেছিলাম । 

'নে' লাটক সম্পর্কে তখন আমার কোন ধারণা ছিল না। বইখানি নিয়ে 
আলোচন৷ করেছিলাষ, (১৯৬২ সালেই) আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, খুলনা 
বহিলা কলেজের প্রাক্তন অধাক্ষ শ্বর্গত: শী অমূল্য ধন সিংহের সঙ্গে। তার 
সংক্ষিপ্ত ব। ডাক নাম 4. 10. 5. 5 (এ. ডি. এস. স্যার )- অবশ্য ছাত্রদের 
কাছে। প্রচারবিযুখ, সতাকার অরে গুণী, জানী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী সিংহ 
বু ভাষাবিদ ছিলেন। দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতে ও আইন শাস্তে মাতকোতর 
ডিগ্রি ছিল তার। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ব্, সহাজতন্বু, অর্থনীতি, 
যাহ বিজ্ঞান, ধষ, আইন, যে-কোন বিয়ে, যে-কোন জিজ্ঞাসার তাৎক্ষাণিক সদতর 
পারক্ষষ-এমন তীক্ষষী, খাষিন্ুলভ ব্যক্তিত্ব শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীতেও কম 
ছিলেন বা আছেন বলে আমার ধারণা । তাঁর লেহতাজন অনুসন্ধিৎম কতিপয় 
ছারছাত্রী এবং দু'একজন অন্থরল বন্ধ, ও স্বজন ছাড়া ভীর জ্ঞান.ও গুণ সম্পর্কে 
সবাকতাবে অবহিত ছিলেন ন৷ কেউ। নিঙগস্থ ভুবনে তিনি একক সম্রাট ছিলেন, 
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তাঁর নিদের গ্রস্থাগারের পুস্তক সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী, দৌলতপুর বি. এল, 
কলেজের অধ্যাপক এবং আমাদের কলেজের খণ্ডকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। 
স্বধ্ম-নিষ্ঠ শিক্ষকের চাকরিকানীন কাজের সময়টুকু বাদে বাকিটা কাটত তার 
লাইব্রেরীতে । লিখতেন না, লেখেনলি, কিন্ত লেখক স্্টি করেছেন অনেক । 
পাঠানরাগ জন্[িয়েছেন পাঠ-বিরাগী চিন্তে । খুলনায় বাড়ি, বাংলাদেশ-পাক-ভারত 
উপ-মহাদেশের বহু ক্তায়গায় থেকেছেন, ভার বাবা উচচ পদস্থ সরকারী কর্মচারী 
ছিলেন, জমিদারী ছিল, কিন্ত স্যার, জমিদার ছিলেন না। তাকে ভালভাবে 
চিনত ন প্রজাকল, শ্রীমতী সিংহ সম্ভবতঃ ছেলেদের সাহায্যে, কমচারীদের দিয়ে 
কাক্জ চালাতেন । 'নো' নাটক সম্পর্কে বিশদভাবে বলেছিলেন স্যার, এবং নাটকগুলি 
অনুবাদের প্রেবণা পেয়েছিলেন তাব কখাতেই | ভার মতো অসাধাবণ মানুষ আমি 
আর দেখিনি, আদশনিষ্ঠ এবং বিচিত্র চরিত্র বাক্তিয়ের প্রতি সাধারণের যে 
শৃদ্ধা, সেটি প্রকাশের জন) তার সম্বন্ধে কিন্তু লিখতে পেরে ভাবযুক্ত হলাম । 
৬৬ সাল নাগাদ অনবাদ শেম হল, মল গ্রস্থ সমেত পাগুলিপি বাংলা 
একাডেমীতে পাঠিয়ে দিলাম । সঙ্গের চিঠির উত্তরের প্রতীক্ষায় কাটল বহুদিন, 
মাস, বছর। খেোজি-খবরও নিয়েছি কশ্ঠিতভাবে, কাজকর্মের ফাকে ফাকে ; 
কিন্তু উত্তর পাইনি । ভেবে নিলাম অনুবাদ মনোনীত এবং গৃহীত হয়নি। দু:খিত 
ও অশ্ৃস্ত হলাম অজ্ঞাত কারণেই | শিক্ষকরা বড় স্পশকাতর, আত্মাভিষাদী এবং 
অহংকারী হয় সাধারণত: । এর মধ্যে ১৯৬৯, ৭0 এবং অবশেষে উনিশশো 
একাত্তর সাল এল | এরই মধ্যে কোন এক সময়ে লোকমুখে শুনেছিলাম আমার 
অনুদিত বইখানি প্রকাশ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অচিরে প্রকাশিত 
হবে। শুনে আনম্পিত হয়েছিলাম, কিস্ত নিশ্চিন্ত হইনি। 

১৯৭৩ সালে চাকায় এসে বাংলা একাডেষীতে গেলাম এবং দু'তিন দিন 
যাতায়াতের পর একদিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল, কিছু অর্থ প্রাণি ঘটল! সেই 
তারিখ ব৷ টাকার পরিষাণ কোনটাই যনে নেই । আমরা অনেকেই বোধ হয় সে 
সময় একাতরের প্রভাব কাটাতে পারিনি । স্বপু দেখা, শ্বপের বাস্তবায়ন, তার 
ভন্য যাদের আব্ববিসর্জন, স্বার্থ ত্যাগ, তাদের কা্দকর্, জীবনাচরণ প্রভৃতি 
নাটকীয় ঘটনাবলীর মতে। আমাদের মতো কিছু মানুষের চোখের সামনে নানাভাবে 
তখন চিত্রারিত। কেন যেন ঘোরের বধ্যে কাটিয়েছি বেশ কিছুদিন । 

ব্যক্তিগত অনুভূতি বা চিন্তা প্রকাশ এ ভূষিকায় অবান্তর, তবু প্রীনঙ্গিক- 
ভাবেই কথার পিঠে কথা কেন বে চনে আসে! বথেষ্ট পরিশৃয ও রাত জেগে 
অনুবাদ করা আষার প্রথষ বই (যদিও যৌলিক নর) বাংলা একাডেমী থেকে 


প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এতে গবিত ও আনন্পিত হবশাই হয়েছিলাম । এর জাগে 
নেছাৎ প্ররোজ্িনের তাগিদে জ্রাংকলিন পাবলিকেশীনের তিনখানি বই অন্বাদ 
করেছিলাহ ১৯৫৪-৫৫ সালে, চাত্রী অবস্থার | নই তিনখানির নাম টিগা 8০০1 
91 5৩৮/11, (সেলাই এব প্রধম পাঠ) ০০৮5 211 81010 05 (চাব পাশের 
শিলারাশি ) 0০০10 081518510 ( আমেলিকার এক বিখ্যাত সংগীতবিদের 
ভীবলী )। মামগ্ুলির উদ্লেপ এ কারাণেইট নে 5 বইগুলি বিভিন বিষমভিতিক, 
কিগ্ত বিশেষ অপবহ নয় । ও জাতীয় বেশ কিছু বই তখন চিল দেশের বইরেল 
বাজারে । বাংলা ভাষা, সাহিতা বাসাস্কতিক সঙ্গ্ছির ক্ষেত্রে এ জাভীন বইরের 
বিশেষ ভূমিকা নেই । 

জাপানের "নো নাটকেন সঙ্গে পশ্চিন আমাদের কঙ্জানেব আছে বাসে 
সময়ে চিল, পেকখা ভেবেই এ বইখানি হনবাদে আনন্দ পেয়েছিলাম | 

নাটকলির গআঙিকগত বৈশিষ্টা  বক্তবা একটি উনৃত দেশের প্রাচীন 
এতিহ্যবাহী সংঙ্গতির পলিচয দান কনে । গাহিতযেব বিচিত্র ভুবনে একটি নতুন ও 
ভিণ্স্বাদের শি্পকতি সংযোদ্ন কবার বাসনাম দে তপ্বি, সেটি অন্য ধবানেন 1 কিন্তু 
হায়! ১৯৭৩ মালের পর দশ বছর কোটে গেল |  পুলনা ছেড়ে স্বাধী বসবাসেন 
অনল দাকায় এলাম | বাংলা একাডেমীব নহাপরিচালকগণ (তখন অন্য পদবী চিল), 
সচিব ও সংশিষ্টদেব সঙ্গে যোগাযোগ কনলাম | বারবাব যাতায়াত করলাম । সবাব 
কাছ থেকেই প্রবোধ বাক্য শুনলাম, আশ্বাপ পেলাম ; খুব শিগগিরই বইটি 
বেকবে, চিন্তার বা যোগাযোগের প্রযোক্ষন নেই ।? 

কিন্ত দশ বন্ডর পার হযে যাবার পরব যখন বইখানির প্রকাশিত রূপ দেখা 
গেল না, তখন ধবে নিলাম অনেক কিছন মতো পাগুলিপিও হারিয়ে গেছে। 
নিজের লেখা, তা মৌলিক বা যে ড্ঞাতীয় হোক লা কোন, বেট প্রিয় । প্রিয়বস্থ 
হারানোর বেদলায় কাতর হলেও স্থিল করলাম, যা হারিযে যায, তাকে আগলে 
বসে খাকায বেদনা বাড়ে যন, তখন ও লিয়ে আর ভাবল না। কিস্ত চাইলেই 
কি সব ঝেড়ে ফেলা যায়? 

হঠাৎ করে এ বছর--চুবাশি সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী, আমার বর্তষান কর্ম- 
গ্বল, ইডেন কলেছে জনাব আবদুর রহসান সাহেব প্রণফ সমেত পাগুলিপির ৫৫টি 
পৃষ্টা নিয়ে এসে বললেন 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, দেখে দেবেন, মের লধ্যে প্রকাশ 
করতে চাই আমরা 1 বাংলা একাডেকীর ডি. জি. সাহেব অর্থাৎ মহাপরিচালক 
অনাধ যনছ্ছবে মওলা বিশিষ্ট বাক্তি, বিদ্ধ কবি, দক্ষ প্রশাসক | তিনি এ পদে 
লিবক্ত বাব আগে এবং পরে একদিন অন্যান্য আলাপের মধ্যে এই বইয়ের 


ঙ 


প্রসঙ্ষেও কথা হয়েছিল । তিনি বলেছিলেন-'অনেক অনুমোদিত বই পড়ে 
আছে, চেষ্টা করছি ঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো প্রকাশ করতে । আপনার 
বইখানাও আছে। দেখি, কি করা যায়।' 

তিনি যে সতাই' দেখেছেন এবং পরিকল্পনা বাস্ডবামিভ করে চলেছেন, কথা 
ও কাছের সষনৃয় ঘর্টিযেছেন তার প্রাণ পেয়ে বড় ভাল লাগল । দীঘ দিনের 
উতৎ্কঠত প্রতীক্ষা ও জমাট ক্ষোভের এমন, প্রাথিত অবসান আকস্িকতাবে 
ধটল, যেন বছদি* আগে লাগানে। একটি গাছে স্রগঞ্ধি ও সুন্দর ফুল ফুটল 
আচঙ্বিতে। 

'নো' জাপানী লাহিতোর প্রাচীন ও বিশেষ নাটক । এখনো জাপানে এই 
নাট্য-বীতি প্রচলিত, নটিকও প্রদশিত হয়। আমাদের দেশের যাত্রাগানেব সঙ্গে 
সদর সাদৃশ্য থাকলেও মঞ্চ, মঞ্চ-সঙ্জা, চিত্র, ভাব, রীতি, পদ্ধতি, অভিনয়, 
আঙ্গিক ভিনপর্ী | যপাবপভাবে মঞ্চস্থ হলে উপাদেষ হবে। এটি অভিজ্ঞতাপ্রসৃত 
বক্তব্য । এই নাটকগুচ্চের একটি 'বেনকি উপ্সি৫মাঁকা কথা খুলনা মহিলা কলেজ 
বাণ্িকীতে প্রকাশিত এবং আমার দ'জন সহকমীর পরিঢালনায় কলেজের ছাত্রীদের 
দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছিল । নিজের রচনা মঞ্চস্থ কনানোয় সম্মত হতে চাইনি 
স্বাভাবিক কারণেই, কিন্ত তদানীন্তন সহী, পদাধবিদ্যার অধ্যাপক, বিরল 
ব্যক্তিহসম্পন্র অনুজপ্রতিম খালেদ বশীদ ( উনিশশো একানুবের জন মাসে 
পাক-বাহিনীর হাতে বরা পাড়েন ৫ হারিয়ে যান, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্হণকারী এক 
সক্রিয় সেনাপতি ছিলেন তিনি) এবং বাংলার শিক্ষিক। মিসেস জাহানারা বেগমের 
আগ্রহাতিশয্যে এই নৃতা-নাটকটি মঞ্চস্থ ও দশক মনোরঞ্নে সক্ষম ভায়েছিল | 

অনুবাদ করা পবিশ্বমেব কান, আমি সাথক হয়েছি কিনা তার মূল্যায়ন 
করবেন পাঠক । অনুবাদের প্রতি আমার ঝৌঁকেব অন্যতম কারণ ক'জনের পাঠ্যাকে 
অনেকেন কাছে পৌছে দেয়ার হীন্া ; বৈচিত্রারষী, বিশেষ রচদাকে সাধজনীন 
করান অভিলাষ ! 

একারণেই কৃষণ চন্দরের চাবধানি উল্লেখযোগ্য এ মুল্যবান বই, কররাতুল 
আইন হায়দারের বিতকফিত, আলোচিত, নন্দিত ৪ নিন্দিত একখানি বহৎ কলেবর 
উপন্যাস ( আগ্‌ কা দরিয়া) এর নধ্ো (১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ এর মধ্যে ) অনুবাদ 
কবেচি | উর্দু ও হিন্দি থেকে ভাঘান্তরিত তিনখানিই বই “যুক্ত ধারা' কর্তীক প্রকাশিত 
হয়েছে। অনুবাদে আমি যথাসাধা বিশুস্ত খাকতে চেষ্টা করি। ভাবানুবাদে মূল 
বক্তব্য ব্যক্ত হয় না বলেই আমার বারণা, হৌলিক কষ্টিতে যে স্বাধীনতা থাকে 
লেখকের, অন্বাদে তা থাকে না। 
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আগেই বলেছি এ নাটক অনুবাদ করি বাইশ বছর আগে, এখন করলে অনেক 
ভাল ও বলিষ্ঠ হত। প্রণ্ফ বখন দেখছি, মূল গ্রস্থ দেখতে পাইনি | বাংলা 
একাডেমীর কোন নিদিষ্ট বাক্তি কিছু পরিষার্জনা করেছেন, অবশ্য খুব বেশী জায়গায় 
নয়, তাহলেও কোথাও কোথাও খটকা লেগেছে, কিন্ত এতদিন পর মুজি পাচ্ছে 
এই গ্রস্থ, অন্ধকার 6 অদশ্য কোন গহলর খেকে, এটাহ আমার পক্ষে বখেই। 

আশা করছি বইটি সতি মত্যি প্রকাশিত হবে, এবং হয়তো বা এ মাসের 
মধ্যেই | যাদের সাবক্ষণিক প্রেরণায়, সহযোগিতার ও আনুকল্যে এ কাজটি 
করেছি তাদের বো লোকাশ্থলিত পিতৃভুলা শিক্ষা-গুক শ্রী সিংহ ও আমার বালা 
প্রধান | তাদেশ কাছ পেকে ম্েহ ও প্রশয পেনেচি সব কাজে, কর্মনিট ও সতার্থদ 
হবান তে চীক্ষা দিয়েছেন তারা, এই বই দেখলে গবিত ও স্খী হতেন। 
লোহের পাত্রীর কাজে ; ভারা কি অলক্ষ্য লোক খেকে কিছু দেখছেন ? 

আমার পরম শবদ্ধাতীজন শিক্ষক, বিদ্ধ কবি, কথা-শিজপী ও সমালোচক 
জনাব সৈয়দ আলী 'আহমানকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ডি ) তিনি তাৰ এক অযোগ্য 
ডাত্রীকে যে সন্ধান দিয়েছিলেন, তাতে আমি কতিখ ও কৃতজ্ঞ ভাও হান্ডে, 
অনুবাদ ভাব মনংপূত হবে তো! 

বাংলা একাডেমীর বডমান মহাপরিচালক কবি মনরে মওলাকে ধনাবাদ 
জা্|শের তাঘা আমার লেই। তার উদ্যম, উদ্োগ ও ক্রমাগত উনুয়ন প্রয়াস 
অভিপম্পনযোগ্য, অনুকরণীয়। তীর সাধিক কল্যাণ কামরা করি। 

এই নৃত্য-নাট্য অনুবাদে অভিধান ছাড়া কার সাহায্য নেইনি। অভিধান- 
খানি আমার প্রয়াত জনকের । যাঁদের কাছে মানুষ চিরঞ্ধণী, যাদের স্মতি সতত 
সঞ্করণশীল, তাদের কেউ বা রক্ত সম্পর্কে সম্পকিত, আত্মীয়তা সূত্রে আব্বীকৃত, 
বিবাহসূত্রে বিজ্ড়িত। আমার সব কাছে ধাদের অবদান অসামানা ও প্রকাশাতীত 
“সবারে আমি নমি' 


১৪/১, শেখ লাহেব বাজার জানোয়ারা বেগক্য 
চাকা 


২০0/৩/৮৪ 


সূমিক। 


“নো শব্দচি একট চীলা ৰর্ণ বা ক্যারেকটার | এর অর্থ সমথ হওয়া ; 
শব্দটি বিশে ক্ষমতার' তাংপধ বহন করে। এব থেকে 'ক্ষমত। প্রদর্শন 
'অতিনয়'॥ ব্রয়োদশ শতকে 'ডেংগাকু লো" নামে এক ধরনের 'নো' 
উৎকর্ষ লাভ করেছিল | এ নামের অর্থ 'মৃক্তা্ন-গীতি-অভিনক্ন'। গ্রামীণ 
লেলার যে তোজবাদি ও দড়িবাজির খেল। দেপান হত, সম্ভবতঃ তাঁর 
খেকেই ডেংগাকৃব উদ্ভব । কিন্তু চতুর্শ শতকের যানাম।ঝি লয়ে এপদ্ধতি 
এক ধনে অপেক্াঘ় বূপান্তবিত হয় প্রত অভিনেতার পধায়ক্রমে নাচত 
এবং অভিনয় করত । 
এই সবয়েই আন এক জাতীয় নে প্রাধান্য লাভ করে। একে 'সারুপাক্‌' 
ব। 'মক্কট-গীতি-্রতিনন' বলা হত-এবং তা আদিতে পি্টো গীতিনৃত্য বা 
কাওরার সঙ্গে সংযুজ ছিসি। একটি বিশেষ পৌরাণিক ঘটনাবে কেশ্র কনে 
এন উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়ই সুযদেবনে খলুজধ কলে গুহার বাইনে 
আননাব পণ্য একলা দেবী উদ্ধত ভাব নট মা বা শশন। পরিবেশ উন্মোচন 
কশে শৃত্য করলেন । তাহ দেখে দেবতাঙ্গ। হাননেত বতক্ষণ ন। আগের উচ্চ 
৬ন আন্দো।সত হন ।' 
সম্বাট হকিকারনাস হ।জজন্থালে (১০৮৮১১০৭) নাদের অভ্াস্থাপে পশিএ 
বা ওকাপ পাতে পন তান উপলেষ্টা ইতেছসুদাত্ক ডাকে পাগান এবং বলেন, 
'আজ গাছের সাত 7 উত্তরিত সানা বে সারি বাবস্থ। বাদ হোক 
তশনুসান্তে ইন্সে্সুখা ভার ভালে বগলেন। জেলতির অভিনয়ের সমমে 
তালা ব্য উভালন। কারে নাচবেন) অনেক প্রজ্ছ্লিত অগ্রিকণের 
আনোক শশা ভাদের নন পানিকে উক্জুল কাবে ভুললে। লগ কুপ্ত প্রশঙিএ 
কছে নাচব।। সফরে ভান টোঠিত 
হাত ক্রদশঃ তীর হল। 
তীক্ষ এ সুতার এই শীতেদ আমন! 
বহিবাস কৰে টাটা 
আমান ফুঘবিকে (পা) গৰম কবে দেব । 
নৃত্যাতিনদেন নে সময়টি উপস্থিত হলে ইরেত্সুনা ঘাবড়ে গেলেন; কি তার 
ছোট ভাই মুঝৎশিল লাছসভ!র অগ্রিকুও নালো-তেব বার প্রদঙ্গিণ ঘক্দলন খালি 


[দুই] 


পায়ে। 'ননে হচ্ছিল লতিযিই তীর পা ঠাণায় যে যাচ্ছে এবং এই অভিনয় 
গশকদের মো উল্লান ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।' এই সারুগাকু অভিনয় 
বেশ কিছুটা অপানীন ছিল এবং এটি একটি উচ্ছঙ্খল তীঁভানিতে পরিণত 
হয়েছিন। বশালীন, হেঁয়ালি গোছের এই অভিনয় পবিত্র কাণ্ডরা উৎসবের 
পৰিআতাকে ব্যাহত করেছিল । অবশ্য পুরে। ত্রয়োদশ শতক থরে এ অভিনয় 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হত। 

জেডিয় রোমান্সের চব্বিশ পরিচ্ছেদে (১০০৪ সালে এ রচন! সযাণু হয়) 
লারুগাক, সমন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখ! যায়] কন্যার নামকসণ-উৎসবে জেঙ্রি 
কতিপয় বিদগ্ধ বাজি ও দাশনিকদের নিষনণ করেন। সভার উপযোগী 
পোশাক লা পরে নিমগ্তিত বাক্িগণ বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করা 
বেমানান পরিচ্ছদ পরিধান করে লেখানে যান | তীদের বিচিত্র পরিচ্ছদ 
দেখে সভার নোকেবা হাসা সংবরণ করতে পারে নি এবং এই অতঙ্রতাব 
জনা জনৈক দার্শলিক ভাদের তিরস্কার করেন। 'জেগ্রি এই দৃশ্য দেখে 
কৌতুক অনুভব করলেন। মেদিন সূর্যাস্তের পর 'অগিকৃণ্ডের আলোর 
উদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সেই দৃশা বিচিত্রতাবে প্রদশিত হল। কণের দীত আলোয 
সেই মনীবীদের পোশাকগুলি সারুগাকুতে বাবহৃত ছ্দ্যবেশের মতই অস্ুত 
গেখাচ্ছিল।' 

চীনের 'চৌ-লি' গ্রন্থে১ একঞাতীর গ্রাঙ্যনূতোর উদ্দেখ রয়েছে, যাতে 
'সাংগাক' (বিচ্ছিন্ন নৃতাগ্গীতাভিনয়) ও সারুগাক একই ধবনে রচিত হত, কিন্ত 
সারুগাকূর উত্তব যে চীন দেশেই, তাৰ কোন সুম্পষ্ট প্রাণ নেই | এটা মনে 
রাখতে হবে যে জাপানীর। তাদের লিখন পদ্ধতিতে চৈনিক সৌরত আমদানী 
কবার পক্ষপাতী। 

চতুর্দশ শতকের নধ্যতাগে 'সাক্ষগাক্‌ নো" ডেংগাকুর প্রতিষন্দী ও গুরুত্ব- 
পর্থ নাট্যাভিনয় জ্ূপে পরিগণিত হয়। ডেংগাকুর সঙ্গে সাকগাকুর পার্থকা ছিল 
সেইখানে যেখানে অভিনেতারা (এক সারিতে বসে আবৃত্তি করা এবং তারপর 
নিঃশব্দে উঠে দাড়িয়ে নাচে যোগ দেবার বদলে) গান করত | ১৪২০ খ্ীস্টাব্সের 
পরে নাটকাতিনরের এই খানটাতে, নৃতাংশ ও কৌতুকাভিনয়ের পাশাপাশি সযবেত 
সঙ্জীতের প্রবর্তন করা হর । চৌদ্ষশ শতকে 'নো' নটিক বলতে ভেংগাককেই 


5 ০ কক অন্ত ধীয-বিবি সম্পকীর গান্থ। তুর, (৮০০ বাস্টন্দ) সাংগাক 
অন্পপ্ক বলেছে, এর “চব্]ুবেশ, সঙ্গীত ও নৃত্যের সংহিশুণ' ৮ শন আাপানী 
স'যাশ' ড় কথা সুরণ ফাটিয়ে ছে 


| তিন] 


বোঝাত।৭ কিন্ত ১৯৩০ লাল থেকে সারুগাকুকেই নো নটিক হিসেবে গণ] করা 
হত। বর্তষান গ্রন্থে সারণাক্‌ 'নো'-র আলোচনাই করা হয়েছে। 
এই নতুন ধরনের অভিনয়ে বিবিধ উপাদান সন্িবেশিত হয়েছে । যথা: 
ডেংণাকু ; কোওয়াকাও --পাধার শব্দের তালে অলে আবৃতি ; কুসেমাই বা 
উপাগনা-নভা-কুষি শিরোনামে একটি নো শ্নাটযাংশ এই বিশেষ শাখার পরিচয় 
বহন করছে ; 'কে।-উটা -এক ধরনের লোকপ্রিয় নৃত্যগাথা, 'হোকাকো” নাটকে 
হোকা-পরোহিতে গাওয়া গানকে এর উদাহরণ হিসাবে ধরা বেতে পারে : 
সবশেষে, 'বুগাবু: অখবা চীনা দধবারী নৃত্য। 'নো' এাটকের এঠন বেখানে 
সবচেয়ে মহল, গেখানে নাটক এক হওয়ার তানণে একটি মংলাপের মাধামে 
সমগ পারিপাশ্বিকের বণনা এষন ভাবে মনিবেশিত হয়, যাতে পৰের ঘটনা ঘা 
নৃত্যাভিনন্ন বুঝতে কোন 'অঙগুবিধা না হয়। 
নতককে বলা হয় “সাইটে বা শভিনেতা | যে ব্যাখা করে, মেই 
পাশুচরিত্রকে বলা হয় ওয়াকি' বা মহ শরী। দূজনেলই কিছু 'হঙ্গুরে' বা 
অনুচর খাকে। 
সাইটের মূল ঘত্যের সময়ে ঠঘাকি পাশে, নীরব শাগীর মত দীড়িরে 
খাকে। আাচের সময় সাইটের বন্ভন্য কোহাসের মাধ্াযে বণ হয়। এাকোরাস 
মঞ্চের একপানে বসে-থাক। দশ-বারো ব)ডিব গি্চল সমাহার | কোরাপন্নীতির 
বাশী, ছোট দাখমা ও চড়িবাদ্য বাজতে পাকে | নো? এটিক শয়ুদ্ধে প্রাথহিক 
একটি ধারণা দেওয়া গেন। মাটকের মধ্যবতী সময়ে নে পহলনওলি অভিনীত 
হত, সেগুলির কিছু বিবরণ দিচ্ছি এখন । প্রহমনকে পপা হত 'কিখেজেন' 
(বন্য-শব্ধাবলী) | দীর্ধ ধর্সীয় অনুষ্ঠঠনের কান্দি হাত খেকে নিষ্ধতি পাওয়ার 
জন্যই এই বন্নিরপেক্ষ চ্যোট ছোটি কৌভ্কাভিনয়ের বাবস্থা | কিয়োছেন 
নাচের সঙ্গে একটি লিশেষ প্রার্থনার ইঙ্গিত রেছে। প্রাধঘনার উপজীব্য £ 
ভগবান বুদ্ধ তার অলৌকিক শক্তিতে ভগের অণপ সাগজলিকেও গ্রোত্রে 
* ১২০০-১৩৫০ ডেদিঃকঃ “ম্বর্ যুন | সংক্গনাকুর সঙ্গে এাতবোশিতায় ১৪০০ ধা, 
খেকে এর ক্রমধিলীন্ভা, লক্ষায করা মাস ভাহগেও অইাদশ শতাব্বীর সধাভাশ 
পর্যস্্র ডেংগাকুর অস্তিক্ধ ছিন। 0150৮0609৮1 (১১১৬-১৭) পশ্রিকায় ডোখাক, 
সম্বন্ধে অধাপক স্ুজ.কি চোবে। রচিত ৫-৮ প্রবন্ধ এবং এঠ পত্রিকায় (১৯১৮ খন) 
অধাপিক কে, ভাৎধি লিখিত ইতেদে বুতনগ ডেগাক, এ৭ প্রবন্ধ আটকা । 
ত ষস্তবত: ১৪০৩ খীষ্টাব্দে দশ বন্ধরে "শপ বাষোনই চাদ) কতুক আবািক্ত। 
প্রেষ ও বৃদ্ধেল ঝোবামম থেকে আহ “০৮। 


[চার] 


পরিণত করতে পারেন। শব্দটি পো-চুই৪-এর বুচনা খেকে গুহীত। পোঁ- 
চুই-এর রচনার উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি এত বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে শেষ 
পর্মস্ব তা একাটি 'বোয়েই'* হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। “সারা জীবন থরে 
অক্ষর সাছিয়ে আমি যে বাছে বেপাতির শপ ভষিয়েছি, তা কেবল বন্য সুন্দর 
শহ্দগুচ্চের নির্বোধ চয়ন। এগুলি বুদ্ধদ্বের উপাসনার গানে জপায়িত হোক 
মুগ যগ ধবে। বিপুল বিধিচক্রকে আবতিত করুক ।' 

কয়েক বর আগেও» আকি প্রদেশের বিবুমুরা অন্দিবে প্রতি বছর “কিয়োজেন' 
মূক অভিনয় প্রদশিত হত। ১৩০০ খীন্টাব্দ পুরোহিত এংগাকু শোনিনের পৌর- 
ভিত বে বিবাটি প্রাথথনা সম্মেলন ডাইনেহব্ৎন্' অনুষ্ঠিত হর, তার একঘেয়েমি 
দূর করার জন্য সম্ভবত: এই প্রচলনের জণ্য হবেছিল | 'অনুষপ ভাবেই উচ্চাঙ্গের 
'নো। শাটকেব: গাতারধের ভাব হালক। করাব জন কৌতুক-কিয়োজেন ব্যবহৃত 
হত| একই মঞ্চে অভিনয অনঠিভ হলেও কিয়োজেনের সমযে বদািকদগণ ও 
সোবাম চলে যেত মঞ্চ ছেড। পহপলের প্রধান চিত্র ডাইমিযো ও তান 
ভূতা-এ ভৃঙা তাকে বারবার হকাত । শেষে অবশ্য পবন প্রবঞ্চলা ডাহনিয়োর 
বোধগরা হত এবং 'অপরার্ণা ভৃতালে প্রহার করতে কহে সে বপিবার বলতে 
থাকত তোকে আর চাড়ছি মা আঅধবাশ বিয়োজেনে এহ কথাটিই শোর কখা । 
এই ধরনের বড প্রহখনের্ অনুদাদ হয়েছে | আধও এক শেণীন কিনোছজেন আছে, 
গেওপিন মংখযাও কম নর পন তা আলও উপভোগ । এগুলি নে? নাটকের 
কৌতুক 'অনকৃতি এ! গ্যারডি। কাই? 5 উনিশ প্যারড়ি 'নিবকে পাখা 
শিক্ষা (1ব-01৮ঘ ঠা 1৩01) এহ শহ্থে বাষেতে | 

নে দুই বাজি প্রাতিঠাব লো মাটিকে বয়ান কারন মস্ত হবেছে, তালা 
কাওয়ানামি কিইয়োহস্গু (ডিছগাযাতাত তি9158৫৪) (১৩৩০১৩৪৮ খত) এবং 
তান গুএ গিআনি খেতোকিহাযো। (১৩৬৩০১৪১৪)। মারাৰ কাছাক্কাছি কাছগ। 
মন্দিনেশ পুলাহিত লিলেল কাঙ্যানানি উতথ হাগটালে কিই প্রলেণের তিনটি 
৬ ৯ টীনা কতি। (৭৭২-৮৪৬ খাঁ; ).-+১৭০ জন চীনা কবি (১৯১৮) এস 

আকা বনুবাজ। (এযালন ও উই ন১৯১৯) ছেখুন। 
& বীতিকপ দেডল চীন কবিতা বা অনটছেন। 


ই এখনও? 

* *গাক্গ।ক।- সঙ্গে পার মশক মেযন হিল কিযোজেনএর সঙ্গে তের সম্পক 
তেষলি। 

$ 


লাল তায়খ ২ দগ্বর 08011511701 টি ১০০০৫ 01 0021 500185-4 
অঙ্গোচল বরা তিয়ছে। 


[পাচ] 


বিখ্যাত বশিরের একটিভে সাকুণাকু অনুষ্ঠানে শোওন* ইরোসিহিৎসু তাকে দেখতে 
পান ও নিজের কাছে নিয়ে আসেন । 

আলিগাকা ইয়োসিমিংস্ছ ১৩৬৭ খীস্টাব্দে মাত্র দশ বছর বয়সে জাপানের 
শাঁসনকর্তী হন। দুই প্রতি্বন্থী সয্াট বখন উত্তরে ও দক্ষিণে নিজেদের 
ভীনশক্তি ও কষষিষ্ত সভাসদদের নিয়ে বাস্তু, তখন তার প্ৰপুরঘ সমগ্ু শাসন 
ক্ষমতা দখল করেন। তরুণ শালক শিল্প ও মাহিতোবর পৃষ্ঠপৌধকদণে বিখ্যাত 
ছিলেন। জেন ৰা ধ্যানী সংপ্রদায়ের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন তিনি । ইয়া্াতে। 
প্রদেশের ছোট জঙিদারী ইউসাকিন কর আদানকারী পদে তিনি কাওয়ানামিকে 
নিযুক্ত করেন। অভিনেতা পৌরহিত্য ছেড়ে দিলেন, কিন্ত এরপর খুবই 
শিএগিরই সুকগা প্রদেশে ৫২ বছর বয়সে হঠাৎ তার নৃত্য হয়। 

ইয়োগিমিখসু মখন প্রথঙে কাওয়ানামিকে দেখেন, সন্তবতঃ মেই মময়েই তার 
বারো বছর নয়হক পুত্র সিআামির শঙ্গে তার পরিচয় হয়। প্রধম পরিচয়ের 
সময় থেকেই পিআমির সঙ্গে এই তরুণ খাসকেন অন্থরগ মম্পক গড়ে ওঠে 
তখনকার একটি সাময়িকীতে১০ ১৩৭৮ সালের যঠধাসের পম দিনের একটি 
সংবাদে পাওয়া যায় £ 

'কিদুদিন মাবং ইরামাতোর এক মাকুগাবু বালক মহাবৃলের (ইয়োসিষিৎসু) 
এত প্রিযপাত্র হয়ে দাড়িয়েছে যে তিনি তার সঙ্গে এক শহ্যায় ঘ্যান ও এক- 
পাত্রে আহার করেন। যাঁচক খেণীর এই সাকগাকু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভিনি 
এষনই সসহন্রন বাবহার করেন যে মনে হর, তারা মর্ী-পরিঘদের সদসা। 

১৩৮৬ প্রীস্টাব্দের তৃতীয় মামের শেষদিনে পুরোহিত গিদো তার দিনপষ্ঠীতে 
লিখেছিলেন, “আজ শোগুনের সঙ্গে কথা বলার সলয় তিনি আযাকে গিজ্ঞামা 
করলেন কামাকুরাতে তীর স্বীয় পিতুব্য মোগেউডি নিজে উপভোগ করার অন্য 
কেমন ধরনের আমোদ-প্রমোদ করতেন।' আমি বললাষ 'ভিনি বেশীর ভাগ 
সময় ধর্ম উপাসনায় 'ও সরকারী কাঙ্জে কাটাতেন। অবলর সময়ে গানবাজনা 
ও অন্যানা শিল্পকৃতির মাধামে আনন্দ উপভোগ করতেন, কিন্তু এখনকার 
এই সব ফ্যাশান- গ্রাম্য ও বুনে নাচ গাঁন পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর 
সঙপ্র দরীবনে এসব দেখেন নি।" শোন বললেন মেটা কেমন ?' আমি বললাঙ 
তীয় কাক ভাদায়োসি১১ আমোদ-প্রমোদের ছন্য কোন নিদিষ্ট স্থান অনুযোদন 

৯ সাষরিক শাসক) । 

১০ বা ০ 90982. 

১৯ শোওন প্রথম আাসিগাকার তাই | 


৬ 


[হয়] 

কালেন সি] বেলন তিনি মনে করতেন, ভাতে সরকারী কাজের ক্ষতি হবে 
এসাথা মোতোউছিব মনে ছিল আমার ঝথা হনে শোগুন লঙ্ভিতভাবে মাখা 
নত করলেন) মাগেহের কোন কারণ লেই বে এ ভর্ধাসন। ইয়োদিযিতুর লো? 
এবং ওঁ জাতীয় উৎ্সবের১২ পুঃপোধকভার তি ফ্টাঙ্ক | এঢাড়া সিআহির 
রচনার একটি অনয্টোদে ইয়োপিদিংছর সাচে হাব পলি সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে | 

'ধড়ু রোক-মমন্টন (ইতোসিমিব)-এব তাকাগদি মালে এক প্রেবিকা: 
টিলেন | প্রেষ আম্নকীয় দন হার বকম কলাবিদটা তাল জানা ছিল । প্রভু 
তাপ প্রতি আতা অনুর চিদেন। জকাধিকিভাবে ্ মহিলার মৃত্যু হর | 
মঠিলা প্রভুর শাঙ্ছোর দিক এুবত লক্ষা রাখতেন | অদা পরিবেশনের সঙ্গবে 
খন তিনি বহে দে তান পান করলে প্রভুগ রঃ হবে, তধনই তিনি 
তাকে নিবৃ্ধ করাতস। প্রত সালখাণেন জনা এই আন্তবিষ্ত সতর্কতা 5 তহ্বা? 
বধানের ফলে হান ভীবলে এট লানলীর ভুমিক। অভান্ত গুরুহপূণ চিলি । আমান 
সাধারণ বৃদ্ধি লিয়ে আমি যা বাবোচিলাম, ভাই প্রকাশ ঝরছি। যহিলাৰ মৃত্যু 
প্র শিক্দাহিই তী স্বান পূ বখতে পারেন, এমন কথা সবাই বলতেন। 

কিশোর গিআমিই প্রভুব একমাত্র প্রিমপাত্র ভিলেন লা। পুৰোহিত হেকিভান 
লিখিত ১৪৬ শালর এক দিনপরগিতে দেখা যার যে জেলিওনগিভে ভার সঙ্গে 
এক সন্াসীল সাক্ষাৎ হখ। মেই সনুবামীর পিআ এককালে অতি আশ্বী 
বালব ছিলেন। তার মাম চিল লিচিচিয়ো । তিনিও শোগুন ইয়োসিষিৎসুব 
অভ্যস্থ প্রীতিভাঙম ছিলেন শোগুন তীব ডন) কওয়ানদেব একটি প্রতিকৃতি 
অদ্ধন করেন। অতীন্দ্িয় একটি কবিভাও রচনা করেন ভিনি গেই চিত্রের 
উপহার লিছি স্বকপ। ভাতে লেখা ছিল 'মিচিয়োর জন্য | সমুনাসী সেই 
চিত্রা আমাকে দেখাল এবং গেই উতৎসর্ণ লিপি দেখে আমি নিশ্চিত ভাবে বুঝতে 
পালি থে বিচিচিযোর সঙ্গে উাবোধিষিতসুর অস্তরক্ষ সম্পর্ক হিল। 

লিআমিব রচনা সম্পক্চে আমি আগেও উল্লেখ করেছি। প্রমছটি ঘুবে কিরে 
অ!মবে বলে তার পুর্ব ইতিহাস একটু বলে নেওয়া দরকার । 

প্রায় ঘোড়* শতাক্দীতে সিআমির প্রবন্ধ বাঁখা। করার ভন্য কাদেনসো নানে 
একটি আট অধায়ের বই প্রকাশিত হয়। ১১০৮ সালে প্রাপ্ত একটি পাওুলিপিতে 


পপ ৬৭ ০ ৭ উপরি পল 


১২ একজন আাগানী লেখকের (৮০১01, 9৫৬, 1918) নিচ্ধন্তও এই | 
কিছ্ধা এ১13 চিক্ক নঘ থে এ সব আনুষ্ধীন আক্ছকের 'নো'-র বষবনী। পিক্াধির 
রচনা ভান পড়লে বোঝা যাষে ষে বরঁষাল লো চভ্রশ শতাঙ্দীতেও ছিপ) তখন 
তাক্ষে বলা হা সারগাক নো। 





গত] 


কাদেনাসোর একাই অন্যরকম তর্জষী পাওয়া যায়, তাতে শিআমি রচিত 
অন্যানা পনেরো রচদাও ছিল। এই ঘোলাট রচনার ধখার্থতা ১৬ শয্বদ্ধে কারো: 
কোন সশেহ নেই! (এই গ্হ্থে সেগুলিকে আমি সিআহিয় রচনা বলেই উদ্লেখ 
করেছি) । সিআমির রচনার কাদেন্‌সো ও ঘোড়শ শতকের কাদেবৃসোর তুলনাফূলক 
আলোচনায় বোঝা যায় যে পরেরাটি ষোড়শ শতাব্দীর রনচনা । এষ, পেরী এগুলিকে 
'িচছ (72%0২$০+ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন “এগুধির বিশেধ 
ইতিহ্যগত মূল্য আছে। একে আমি পরবতী সময়ের 'কাদেরসো' বলব। 
কাদেন্সো কথাটির অর্থ হল 8০০1 0. 0৮৩ 178174108০7 01 [চি 20/৩1. 
এতে বুদ্ধদেবের ফলের চিন্তা কেমন করে কাশ্যপের কাছে এবং ভাব কাছ 
থেকে উত্তরাধিকারস্ত্রে ধ্যানী যাজকদের কাছে গেল, তাঁর ইঙ্গিত বয়েছে। 
স্পট বোঝা যাঁয় সিআসি ধ্যানী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং 
এখানেও তীর গুষ্চ ছিলেন ইয়োপিমিৎসু | 

নে কঠিন হিউজেন' শব্দাটি সিআমির রচনায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি 

এই “জেন” বা ধ্যানী সাহিত্য থেকে উন্তত। এর মানে পিটের নীচের জিনিস' | 
দয বা স্পট বস্ত্র বিপরীত সঙ কিছুর আভাস সাত্র, কোন বিবৃতি নয়। একটি 
বালকের চলাফেনার মধো নে স্বাভাবিক সৌন্দর্য রয়েছে, একজন উদার ব্যক্তির 
কখায় ও আচদণে বে শান্ত সংযম দেখা যায়, তার প্রতীকন্পেও শব্দটি বাবছাত 
হায়েছে। 

'বখন হব হৃদ মধুর হয়ে খাদে নেষে আসে, এবং কানে মৃদু বাজতে থাকে 
সেটিই সঙ্গীতের % 8০7 বা অন্তণিহিত শক্তি । ইউজেনের প্রতীক হল “সাদা 
একটি পাখী--ঠোটে একাঁদ কুল।' ফুলতরা কোন পাহাড়ের পেছনে স্যান্তের 
দশ দেখে, বিশাত্র কোন অরণ্যে-ধরে ফেরার চিন্তা না করে ঘুরে বেড়ানোয়, 
দ্নবর্তী খ্বীপ অভিমুখী নৌকার দিকে তীরে দাড়িয়ে তাকিয়ে থাকায়, মেঘমাঁদার 
মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া বুনো হাসের দল দেখে ভাবনার গভীরে ভভুবে যাওয়ার 
মবো যে মাধুরী-ন্তাই হল ইউজেনের স্বরূপ । 

পচা ৪ এ পার এর রা পরিচয় 
পাওয়া যায়। একই অভিনেতরি অঙ্গভঙ্গি ও কথার সুর-_আজ যা সকলের কাছে 
প্রশংসার, কাত হয়তো তাই অসহ্য মনে হবে । যদি এই শিল্প-কলার গভীরে 
দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বাকে 'ফুল' বল! হচ্ছে, তার কোন 
আলাদা) অস্তিত্ব নেই। দর্শক-চিত্তে অভিনয়ের মধ্যে হাজাঝো। সহিসা খুঁজে 

৯৩ কাদেন্‌শোগ প্র্থ ও ৫স অধ্যায়ের লঙ্ভাবা বাতিল মনে হেখে। 


(কাটি) 


নাশবেড়ানে, ফুল বা বিশেষ ফোন সৌন্দর্ষের সাক্ষাৎ দুরন্ত হতে। বৈকি। 
সূত্র বলে; ভালো ও হল দুই-ই এক । সত্যিই, ভালো ও বন্দকে পুখক করে 
দেখার উপায় কি খাহাদের আছে? সঙরের প্রয়োজনে যা কাছে লাগে, 
বাবহাত হয়। তাঁকেই আমরা 'ভালে।' বলি ।' 
সিমাহির রচনাগুলি কেবলমাত্র প্রকাশের জন্যই লিখিত হয় ণি, এর মধ্যে 
তীর শিহাগের জন্য, বিশেষ করে তাঁর পুত্র মোতোইয়াসির১৪ জন্য অনেক 
নির্গেশ ছিল। এগুলিতে আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত সংগুপ্ত কিছু একটাব 
অস্থিত্ব মোঝা ধেত। শিক্ষকের কথায় এফন একটা ইল্ন্দালেৰ আভাস পাওযা 
যেত, যা জাসল অর্ের বাইরে থেকে যেত। এই ভাতীয় রহসাময়ত। ৰা বপক- 
ধঙ্গিত। 'কালো' চিতশৈলীতে বয়েছে। আপাতদেষ্টিতে তা অতি সাধারণ । তার 
শেষ রচনার আগেরটি, যা সম্তর বছর বয়সে লেখা হব, লেচিতে তিনি এই 
পস্থরীন রহসাষর়ত। উদধািত করতে চেয়েছেন। তার স্বল্পাষ্‌ পুত্র মোতো- 
যাসাকফে১* এর ইঙ্গিত তিনি পৌছে দিতে পাবেন নি। সমগ্র জতিনয়ের নব্যে 
শুরুতে ও সধান্তির সময়ে তিনবার “অত্যন্ত গোপলীম' শল্দচি উচ্চারণ কলা 
হয়। মাঝখানে যা' ধাকে, তাতে বৈশিষ্ট কোন ছাপ নেই । কাওযানানি 
এবং তার পূর্ববর্তীদের অভিনয় সম্পর্কে সিআমিব প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি £ 
ইৎ্চু সাধারণতঃ 'ডেংগাক' “সারুগাকু' থেকে কিছুটা নিশত্তরেষ। কিন্ত 
বর্তযানে ইয়ামাতো ঘোষ্জরীর ইৎচু নামক জনৈক প্রতিভাবান অভিনেত। 
সবরকষের চরিত্র অভিনয়ে 'অতান্ত নিপূণ । বিশেষ করে প্রেতান্বা ও 
দৈবশক্তির ক্র্ধরূপের অভিনয়ে ভিনি সিদ্ধহস্ত। আঙার স্বর্গ ণত 
পিত। কাওয়ানাহিও সবসষয় বলতেন তার অভিনয় কৌশলও ইৎচুর 
কাছ থেকে নেওয়া । প্রাচীন ভেংগাক অতিনেভ ইৎচু, সাংপ্রতিক 
শিকষপী কাঁওয়ানামি এবং হিয়োসির ইমু এঁদের সকলের গান ও 
অজভঙজিমার ভিত্তি ইউজেল' । 
কিআমি কিআধি সতের জনক। হধন আবার বয়স বারো বছর, 
দক্ষিণ রাজধানী 'ছনে' একদিন 'সোজোকু, তাঙাওয়ারি'১৬ অভিনীত 


১৪ ১৪৩০ প্রীস্টারের হক ছেড়ে পরোহিতেয কাজ গৃহণ করেন। প্রধাথ আছে যে 
সিখাধি তার রচলাগুলি উত্তরাধিষারী ওনাধিকে দেলদি। প্রধং ০ 
খে খেতে স্লো হয়েছির। 

১৬ ১৪৩১ পাংদ চলিখ বছর বরন প্ হবায আখেই যারা বান। 

+ ১৬ অভিথান়্ বাঙিখের কাছ খেকে পোশাক ধার কয়ে এনে বে অনুষ্ঠান হও। 


[দর] 


হয়। শুনবার ও জানবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে আহি সেখানে গেনাম। 
সাখার গাছের পাতার পরচুল। লাগিয়ে, হুখোশ লা পরেই কিজামি 
বৃদ্ধের ভূষিকায় 'অভিনর করছিলেন। 'বনছদিন আপে সেই মহা 
নগরে জাকদষকের সঙ্গে আমি বাস করতাম'--এই বলে শুরু করে 
তিনি তার গান শেষ করলেন। কি সহজ, পরিচ্ছন্ন ও নিখত সেই 
গান। "অঙ্গার দগ্চকারীর দন" (০1815091 ১৫:৫৪) শীর্ষক 
'নো'তেও তিনি একই রকমের পরচুল। ব্যবহার করেছিলেন, 
শুধু পরচুলাটা মাথার 'ওপর চুড়ার মত করে বেধে নিয়েছিলেন, মুপে 
হিল বৃদ্ধের মুখোশ--যা "আজকাল গোআামি ব্যবহার করে খাকেন। 
তার দ্বাযা বেশ তাত্ী মনে হচ্িিল। রেশমী অঙ্গাৰবরণ খও খও 
ভাগ করা অবস্থায় ঝুলছিল তার দেহ খেকে । জামার আন্মিন শ্ত 
করে গিট ছিয়ে বেধে, পিঠের ওপর কাঠের নোঁকী নিয়ে, লয়া 
লাঠিতে ওর করে, সামনের দিকে ঝুকে হাটতে হাটতে তিনি হাপি- 
গাকারি বা মঞ্চের প্রায় কেদ্রস্থলে এসে গাযতেন এবং জোরে হাক 
ছেড়ে বলতেন--এই পাহাড়িয়া, তোমার বোঝা। কি খুবই হাককা-না। 
তুষি তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাও, নাকি এই ঠাণ্ডা ঝোড়ো 
হাওয়ার জন্য এত ভরত হটিছছো ?' 

কথিত আছে, দক্ষিণ রাজধানীর এই অভিনকের পর কিআমির 
কণ্ঠ স্বরের জোর অনেক কমে গিয়েছিল। 
ইনুওর 'ফুলের' 'শরভিনয় উচচম্যরের ছিল। কখনো ভ্ীর অভিনয় 
উদ্ঠু স্তর ছাড়া মাধ্যমিক ম্তরে নামে নি। নিশ্ুস্তনের কোন কিছু জানা 
ছিল না তার। সঙ্গীত ও নৃত্যেও তিনি বরাবর যধাবতীদের উপরেই 
ছিলেন। 

'আওই নো উদ্নি'তে ভিনি রথেরদেৰী ক্রপে অভিনর করেছিলেন । 
তীর পোশাকের নীচের দিকে উইলো পাতার ঝালর ঝৌঁলান ছিল। 
দও হাতে মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি গাইতেন £ 

নিয়ষের পথ ধরে চলেছে তিনটি রণ 

পুড়ে বাঁওয়া বাঁড়ি থেকে আমি এসেছি 

রথ চালিয়ে 

এই ভাঙ গাড়ীটা ফি রইবে চিরকালই 

যোগের দরজা 'আটকিয়ে ? 


[গশ) 


তারপর তিনি গাইতেন 
এই পৃথিবী খুরাচে 
খরার গাড়ীর চাকার মত 
অবিরাম ঘুরছে -সুরছে। 
“গাড়ী উচ্চারণের সময়ে তিনি একটি খামতেন এবং তালের সঙ্গে মাত্রা 
রেখে পা দিয়ে শব্দ করতেন, মঞ্চে আবাত করে । এরপর যখন সাইটে 
বা মূল অভিনেতা বোকছোর আম্মার দপ ধরে উপস্থিত হতেন এবং 
'ইয়ামানগিল প্রারনাব উত্তর দিতেন ১৭ তাঁর তখনকার মাথা ঘুরিরে 
নেওয়া ? হাতি দিয়ে পোশাক গুছিয়ে নে ওয়াল তঙ্গি ছিল অনবদ্য | 
কাঁওয়ানাঘি শিাকু নৃভাভিনয়ে ও সাগা প্রার্থনা সভীয়১৮ উন্মাদিনীর ভূমিকাষ 
আমার পিতা কাওয়ানামি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন । এইসব পালার 
তীর ইউজ্েন অংশের অভিনয় অপূৰ হত। যদিও, সাধারণতঃ তিনি 
পুরধ চপ্রিত্রে অভিনয় করতৈন, তাহলেও নারী ভূমিকায় তাঁর অভিনয় 
আদৌ খারাপ হাত মা। ভিলেন কোডি বা গর জাতীয় পালাম 
কালো পদচুলা পরে যখন তিনি বেলাল ওগর বসতেন তখন ভার 
বয়স বলো বচাবের বেশী বলে মনে হতনা | আমাদের শাকামুনি 
বুদ্ধেন নির্দেশে শুরু করছি এই বলে আরন্ত করে এক স্তোত্র 
থেকে অন্য স্তোত্রে এতে খাকতেন ভিনি। তখন শোগুন রোকু- 
অন-য়িন (ইয়োপিমিতস্ট) আনন্দে অধীর হয়ে বলতেন “ছেলেটির ১৯ 
অভিনম অপ্র, কিন্ত এমশ স্ন্দর আর কখনো হবে না। এই 
উৎফুন্ন উক্তি ধেকেই বোঝা যাঁষ কাওয়ানামিব অভিনয় তাকে 
কতখানি মুদ্ধ করেছিল! 
দানার পরলোকগত পিতা বন কোন দূরবর্তী গ্রাষাঞ্চলে বা 
পার্বত্য প্রদেশে অভিনয় করতে যেতেন তখন সেখানকার প্রথা ও নিরম 
অনুষামী 'ঘতিনয় পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রদর্শনে তাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার 
করতে হাত। বিলি প্রাসাদে, মন্পিবে, গ্রামে যেকোন স্বানে যে- 
কোন শনুষ্ঠানে সমান প্রশংসা লাভ করেন, তাঁকেই সাক অতিনেত। 
বলা ঢাল। 





১৭ এই আশি এখনকার অভিননে পরিতু্ক্জ হয়েছে, 
১১ খখন 008 মাষে অভিহিত । 
১৯ উন্লিখত ছেজেটি বা বালকটি অবশ্যই সিআষি । 


দিতাম 


[এগার] 


সিআমির নিজের শিলপ-শেল। সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া 
রি 

খশব থেকে পিতার সফর্বন নিয়েই আমি কাজ বরেছি। উপরে যা 
শে তা ফেবনগনাত্র কজ্পনা-প্রসৃত লয়। বড় হবার পর বিশ বছর 
ধরে পাষি তার অভিনয়-শৈলী আরহে জানবার চেষ্টা কবেছি। শৌন। 
2 দেখা অভিনব হরসরণ করে উকহি-এর আরন্তের সময়ে আমি 
ঠোটের সদ স্ফুলবে যে স্তোর আবি ফরভাম ভা কাওয়ানামির জনু- 
বর্ণ | শুরু মোক শেষ আাবধি যে শ্কবগুলি গাওয়া হাত, তা অতান্ত 
ওড়া সুরের প্রাচীন কালেব অভিনেতা হুষানো-সিরো » অভিনয়" 
এলী এর কাতবালামি সেহ শৈলী আফসাৎ করেছিলেন, বিশেষ কারে 
২5 'আন্ধান ভুদার অভিনয় করার সময়ে । 


হা 
প্র 
নি পাকি 


৯ 


আমি কনা মিতুতাংবালে সৃতি আত্মার ভূমিকার অভিনম 
পতি দেখি হে লিচ্ু প্রাচান ও আলাপ-আলোচনা থেকে 


শাঞতেে পেবোছচি তে ঞ্ছে জানমন। 5 শীনে ধীরে অদৃশা হয়ে যাওয়ার 
এ তার আঁতলয় বৈশিট্রোর আভাস গাওয়া যাষ | “তোনে। 
তে কাওযাল।মিন ভুমিকা চিল ঘৌণ, মুল গায়কের ভূমিকায় 
সানি খাকিতাম | আগমন ও বীপণতি প্রস্থানেব সমযে আমি নে 
বিশ অভিনয় করতাম, ভাতে করে লাকি দশকপের নিখসুতাবোকে 
এনে পড়ে দেহ! কিক লাগলে আমি সবশ্রথম উন্মাদ্র ভূমিকায় 
গলিহাণ হই । 

“অবাস্তাভে নাটকে (সিজামি রচ্ত) অবান্গুতে যখন বলতেন চাঁদ 
আমি দেখে ফেলব মে কখা ভেবে ও আমার লক্জা করছে তখন 
ভুষিল্গাভিনেতাগ। পখের মাঝে একা পয়সার উপর হুমড়ি খেয়ে 
পড়ান তি করতেন! কিন্ক সারুগাকুতে এটা দূর থেকে দেখানে। 
হত এর মবোকার চলাফেরা আরও বেশী বিরতিপূণ ও স্বতংস্ফূর্ত 
হওয়া উচিত লি) ওয়ির উনবিংশতিতম বৎসরে (১৪২২ খর.) 
ঈনাপ্রির হোগোভি প্রদেশের ওজিলে। ভাচাকানা বারাযক দুর্ঘটনায় 
পতিত হন। ভার বাচবার কোন আশা ছিল না। “ইলাদির দেবতা 
ছোটি একটি লেয়ের বো আবিভূভ হবে তার যুখ দিয়ে বলেন “যদি 
কাঁওয়ানজে (সিআমি) আমার উদেেশো কেনি ন্টঢাভিনর করেন, 
তাহলে রোগী বেঁচে বাবে।' এরপরই ইনারিতে সারগাঁক অভিনীত 


(বারি) 


হয়। সেই যের়েটিকে ছিয়েই দেব আবার বলানেন 'দশটির পালার 
হাচিফান যঠে এবং একটি আহার অলিবে 1 

দলটি পাল। জভিশীত হল! 

লিআমি সেই পশুদ্ব প্যকির পুহে ভীকে শ্র্ধানিকেগন করতে 
'গেলেন। বাওয়াহাত্র হু তা ভেতরে গিয়ে বলল কাওয়ালন্ে এসেছেন' | 
শরষয সঙাদরে তাঁকে ভেতরে নিষে লাভা হল এবং তাকে একট 
লাল রেশহী পোশাক উপহার জেওয়া হন, বা এখনও কার কাছে 
লয়েছে। 

ওয়ির উনররিশতন বংসনে (১৪২২ খী-) হিমোক্ষি বাবে একাটি 
যেয়ের কঠিন পীড়া হন তার বাসস্বান হিল মোক সলিদেণ কাছে । 
প্রসিদ্ধ কবি মিচিডেন লচিত বদি পৃবে বাতাস বয় থেলে 'দশ। বিশেষ 
নিরে 19967655111 [৯6151২9 বচলান স্বপ্রাদেশে সা হায়েচিল 
'কাঁওয়ানছে যেন নাটকটি দেখেশুনে ঠিক করে দেন তা তা বেন 
দেবতার সামনে উপস্থিত করা হয়| এই বাণী তেরিরাকপে দেখ 
দিল এবং 1০1 110 /111665 লাষে কতগুলি কর্দিতা লেখা হল | 
ভার পেকে চরন করে সিআাহি তভিনমাোপযোগী শাটিক রচলা 
করলেন। প্রশয দিকে কাজটি কঠিন মনে হলেও খন পুণ্যক্গান 
উৎসবের অনুষ্ঠানটি শপামিত হল তখন দেখা গেল শৃন্পর একাট 
একাতান সর্ট হবেছে। 

এই সঙ্গয়ে আলি কা প্রান ছেড়ে দযেছিলাম । তিল কোন 
পরোহিতের (মিল্াহি অণবা তার ভাতুংপুত্র ওনালি) ৫০৮ প্রত্যাদেশ 
হয়েছিল, তা বলা নশকিল। তবে এটা সোঝী গিয়েছিল যে দেবতার 
আদেশ ছিল, এ দায়িহ সিশামির প্রতি অপিত হোক । 

যখন আলাকে কক্তিওয়াকা' বলে ডাকা হত (পিশাবিব হেলে- 
বেলার নাহ) তখন দেবতা আমার কাছে দটি স্বপ্রাদেশ পাঠিয়েছিলেন । 
তার এফাটিতে গৌতষ বুদ্ধ অমিতাভের আশীর্বাদপৃত নাম লেখা ছিল। 
তাবু নোষাইনের দেবতার স্বহস্ত লিখিত সেই নিদেশি-নাঁষ জনসাধারণ 
বংশপপরস্পরায় রক্ষা কলেছে। এখনো গেটি আমার কাঙে আছে। 
অক্ষরগুলি স্বর্ণ ও নৌপা চূর্ণের সঙ্গে আঠা মিশিয়ে লেবী | অধশ্যই 


কা দীন ১15৯৪৮৮৮০০৭ পাজারাটারবলাারাটপানককাপরপরাউাজাউহটাইনাশাজ 


+০ [৩7059007৩05 খুলতে কি বোঝান তা আবি ঠিক জানি না। 


[তের] 


এটি অলৌকিক ঘটনা । দেবতারাও যে আমাদের শিজ্পের অনুরাগী 
পপোষক ছিলেন সেটা দেখাবার জনা আমি লিপি সংরক্ষণ করেছি । 

বছুদিদ আগে হাতাস্থসের ডাগন দেবতার কান্ধ থেকে আমার 
পৃৰপুক্ষষ হাতা নো উদ্ছিয়েলি তার প্রার্থনার প্রতি-উত্তরে আদেশ লাভ 
কারেন। এর পর হৈন ধর্মের আর কোন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না। 
এসব কাহিনীর সঙ্গে নো সম্পক' গভীর নয়, কিন্ত এর থেকে বোঝা 
ঘায় কি বিচিত্র মানসিক পরিবেশে সিআমি বাস করতেন। 

এর পরে নো-র মলে সংশিছি বিবিব সাজসনঙ্জাম সম্পর্কে আমি 
ছি । প্রথমে সিনামিকে অনুমরণ করবো | তারপর দেখাতে চেষ্ট। 
করবো যে, প্রটীন পদ্ধতির লোন সঙ্গে আধুনিক লোন পাথকা 
কাতটুক্‌ | 
'কাএয়ানজিন' অন্ষ্ঠানে (মনিরের মাণিক ও অভিআতি সম্প্রদায় 
তুক্প আহত অনুষ্ঠান বা মন্দির, মেত বা অন্য কোন স্থানের 
স*শাবের জানা অথ সংগ্রহের প্রলেগন লাণহ) উহ কেন (১ কেন. 
হে হণ ফুটের সমান) শাষগ। শিদিক্ি হত দশকের জন্য | বভমানে 
«”/ কনের বেশী জাপা এই অনানের ক্গনা বাবহত হয় । যাতে 
৮2 প্লে বো সং্াকা দশক বমতে পাবে, পেছন্য স্থানমীনা বাড়ান 
হয়েছ ডেংগাকু অভিনেতা কিহাসি দশকাদের জনা 80 কেনের 
বেশ ায়গ। বাখাণ পঙ্গপাতী ছিলেন না । কাহণ ভার কণঠস্যর 
লু তনচগ্রাধে উঠত লা, এবং সকপে যাতে ভাব কণা ভনতে পায় 
পে শশ্শকে তিনি স্তক ছিলিন 1 হাদত-ঙা-হায। এবং বেহশি 
শের উপতাকা। বহে গালেঘণর প্ধ এই অভিনঙ্ের জনয প্রথম 
নিবাচিত হর গিআানি বলেছেন, আমার ভক্ষণ বয়লে শানাগার়গ। 
পেতকা এখিষনে নাল কথা শুনেছি । লামার পাবপা অস্পষ্ট, ভালো 
রে জানবার জন্য তাবু খোদ খনন নেওয়া দরকার | 

মঞ্চ দর্কদের মব্যন্থলে শিষিত হত অভিনেতার গলার 
'আঁওয়াছ সরাররি দশকীদের কাছে পৌচাতি। খাতে পেকেক বা এ 
জাতীর দ্রিথিগ বিপদের কারণ লা হানে দাড়ার সেঅন্য অভিননের 
আঁগে নক ও বসান স্থান খুন সতর্কতান্ধ মর্দে পরাক্ষা করা হত। 
দর্শক সংখ্যা বেশী হলে হ্চ। একটু নীচু করে তৈরী করা হত, ভার 
ওপর খড়ের গালিচা বিছ্ান হত। কোপাও কোথাও ভাল গালিচা 


[চৌন্দ। 


ব্যবহৃত হত। ওয়াকি তার ওপরে দাড়িয়ে গান করতেদ। আধুনিক 
“মো” মঞ্চের ছবি এ গ্রথ্থে সনিবেশিত হল। অতি নসুপ হিনোকি 
কাঠ দিয়ে নক তৈরী হত। পেছনের তজ্তার পারে একচি পাইন 
গাছ আকা, অন্যদিকগলি খোলা । সাজ-কামরায় সাকনে গ্যালাবি 
হাসিগিকারি২১-পর্দ দিয়ে 'পালাদা করা । মঞ্চে এবেশ করার 
সময়ে অভিনেতাকে এ পর্দা শনিয়ে আসাতে হয়। মাক দুই বা 
তিনদিকে দর্শকদের বসার জাননা | কোনাধ দল মঙ্গল ওপর দই 
সারিতে ঘমে অথবা দাড়িয়ে থাকে । বাদকেরা বলে হেন পেন 
দিকে। হালিগিক।রিন কাছেই প্রথমে বড় ড্রাম নিরে একনার, দ্বিভীন 
সালিতে ছোটি দ।নামামিহ বাদকবন্দ, তুতীয় সারিতে বংশীবাদ ৮ দল | 
বাদকদের জন) নিদিষ্ট ছানেল চালপাশে একটি পেী,বেষন 
খাকে হাশিগিকারিতে | বেষ্টনীর পাশে খাকে তিনটি গতিকার 
পাইন শাখা, মঞ্চের এপরকার চাদরে আন্তি মিন্টোমন্পিশেৰ ছাদেল 
নত। আধুনিক ক।লে অভিগবের শঙয ঈটা খেকে ৩ট। পর্ণন্ত। 
প্রাটানবালে দিনের লো? আিলর ভোলে আবন্ত হত। সিজামি 
অবশ্য দৈশক।লীন নো- কখাও ললেছেন। রাতের দাকগাক অন্য 
জিনিপ। রার্রি বেলার এভিনমের প্রথম দিকে লশনো কোন কাদখে 
দর্শকরা হৈচৈ করলেও প্রথম স্টোত্র হক করার সঙ্গে মদে চারিদিক 
নিস্তন্ধ হয়ে যেত। কণরব 'ও নৈঃশব্দের সমনুরের ওপবন অভিনয়ের 
সাফল্য পিতব করত । 
দিনের বেলার মুখর পবিখেশলে কশলা অভিনেতা পতিণয় পাক 
তায় শাস্তরণে নিচ করে রাধতেন। আর রাতের নিশ্কন্মতাঁকে বাঁডমর 
করে কোলার জন্য জভিনয় হত উচ্ছল। কিন্তু কখানা। কখলে। 
দিনের বেলার এমন এক ধিঘণ শুন্ধ ছায়া নেমে আমত যে সেখানে 
একটি নিশেনদ পরিবেশ সৃষ্টি হড। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
অভিনব করার জন্য অভিনেভাকে সব সময় প্রস্তুত খাকতে হত। 
সেই রকম বাতের অভিনয়েও কথনে। কখনো উচ্ছল উল্লাস ধুনি 
শীরবতাকে ভেঙে চুরষার করে দিত। প্রাচীন ভারতে শু জাভার 
২ ১ আগেকার কিনে হাপিশ্িকারি খাক্ষড যফের পেছলে; নক্ষণ কোণে এবং তা খোলা 


খত) জ্বাপনী বক্রাপত্যে হানিখিক।রি "লো? মাটাসের একটি গুরুবপর্ণ অংশ 
বিশেষ স্বাহ অধিক।র কনে আছে। 


[পদের] 


যুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত অভিনরের সঙ্গে এ অভিনয়ের সাদৃশ্য আছে । এই 
অভিনয়ে টর্চ লাইটের দরকার হয়। আধুনিক 'দে)' খির়েটারে 
বি্লী বাতি আছে আর সন্ধ্যাযও কখনো কখনো এ অভিনয় 
হয়। 


অনুষ্ঠান-সুচী (বাংখসী) জাগেকার দিনে অনুষ্ঠানসূচীতে 81৫-চি ভাগ খাকত। 


বশর পরী ও 


আজকাল (১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিআমির উক্তি) মন্দিরে ও চীনা সংগুহের 
উদ্দেশো অনুষ্ঠিত উত্সবের অনুষ্ঠান সৃচীতে তিনটি সারুগাকু ও দুটি 
কিয়োজেন অভিনীত হর খাকে। আজকাল নিখ্যাত ব্যস্তিদের 
বাসভবনে পরপর সাত, আট এমন কি দশটি পালাও অভিনীত হয়। 
এ পদ্ধতি আগে থেকেই চলে আমছে। অভিনয়ের মধ্যে ভূমিকা, 
বিস্তার ও চুড়ান্ত পর্যায় থাক। দরক।র। ভুমিকন থাকবে “ওমাকি 
নে? অর্থাৎ 'তাকাসাগো' (“সায়মাৎসু-র') মত কোন ভাঁন নাটক। 
ছ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পালা বিস্তার পবের অন্রণত। পঞ্চষটি 
হল চূড়ান্ত। যখন পালার সংখ্যা বাড়ত, অভিনয় শেষ হতেও তখন 
দেবী হত। সমগ্র অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে পালাগলির স্বান দিশীত 
হত প্রত্যেকের স্বতন্ব আবেদন লক্ষ্য রেখে। প্রথন নো-তে ছোট 
সহজ একটি কাহিনী থাকত। সহজ অথচ সুন্দর ; "তাতে বর্ণনার 
ঘনধটা থাকত ন।। 

সঙ্গীত ও নৃত্যাংশ সরল ও স্বাভাবিক শৈলীর হত। এতে 
শভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণী খাকত। প্রথম পালার একটু আধটু ক্রটটি- 
বিচ্যুতি থাকলেও সেটা এমন কিট মারায়ক হয়ে দাত না। 
কিন্ত ছিতীয় ও তৃতীয় পালাকে সবদিক দিয়ে ভাল হতেই হত। 

ঘোড়শ শতকে কিছুটা গুছিয়ে সুচী নিদেশ করা হয় এবং 
বতম!নেও সেই ধারা অনুযারী সূচী তৈরী হচ্ছে। 

পরবর্তীকানের কাদেনসো পেকে (৮০1০১ 24) থেকে 
উদ্ধৃতি দিচ্ছি -- - 
একটি ভাল পাল৷ কিংব৷ প্রার্থন। অভিনয় | 
যুদ্ধের পালা--যাতে একজন যোদ্ধার আত্মার উপস্থিত হতে হয়। 
ছদবেশ পালা--প্রধান চিত্রে একটি নারী। 
দৈতাদের একটি পাল।। 
নহতু, ন্যার বিচার, নমরত। ও জ্ঞান প্রদশিত হবে এমন কোন পালা । 


(খোল) 


কোন বিশেষ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে অভিনন্পন-সূচক পানা অর্থাৎ 
ভুডেচ্ছা জাপক 'দো'। 
অনেক সঙয় চতুর্থ ও পঞ্চষ পাঁনার সন্নিবেশ অন্যভাবেও হয়। 
যেখানে পর পর এই পালা অভিনীত হয়। সিঙাধি সেখানে সমগ্র 
অভিনয়কে এক শ্রেণীবদ্ধ সৌশর্যের সারি বলে যনে করেন। 
প্রখষয দিনের প্রথয নো-র সঙ্গে দ্বিতীয় পিলের প্রথম নো-র 
পাখক্য খাকবে | অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সঙয়ে ক্রন্গনরত সাংগাকু 
( ৮/০০%78 5978800 ) অভিনীত হবে এবং দ্বিতীর ও পরবর্তী 
দিনের অভিনয়ে তার স্থান কোথায় হবে, সেটি স্বির করে নিতে 
হবে। 


প্রতিযোগিতা (ডেংগাক দলের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার কথা ত্রয়োদশ শতাব্দীর 


পঙ্গাত 
ওঁ 
বাদা 


ক্রীতিধামিক রোমান্স 'তাইহিকি তে বণিত হয়েছে ।) 
প্রকর্জনের অভিনয় শৈলীর সঙ্গে বিপরীত-ধর্ী অপর জনের অভিনয় 
শৈশীর পার্থক্য সযবন্ধে জানা দরকার | অন্য কারু রচিত পালায় 
অভিনয্স করান সময়ে, অভিনোতা যতই প্রতিভীসম্পনন হোন লা কেন, 
তার কপ্পণীয় বিশেষ কিছুই খাকাত না। কিন্তু যি অভিনেতা নিজে 
শাটক লিখতেন, তাহলে অভিনয় সম্পূর্ণভাবে ভারই নিমস্্রণার্ধীন খাকত 
প্রবং সাকগাক অভিনয় খুবই সহজ হয়ে দাড়াত। 

মে পভিতমতান্র হাতে ভার নাটক নেই, তাঁকে শিরশ্র যোদ্ধার 
পাথে তুপনা করান সমীচীন । যদি বিরুদ্ধ-পৃক্ষ উচ্ছ্প কোন লাটক 
উপস্থাপিত করে, তথন আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে সে ধাবা পালাতে 
হবে অধাং মানা কন পবিবতন করে শান্তরসের পালায় পরিণত 
করতে হবে। আনাৰ মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্লতে প্রতিবাণিতায় 
আপ্রঙগী কোন প্রতিষ্থী দল হিল না। 
নো শাউকে বিরতি মনে তীত্র অধুর সরে বাঁশীর সুর বাক্গত 
বিশে কবে শুরুতে, চুড়ান্ত মুহাতে এবং সমাতির সময়ে | 

অভিনেতার স্থব যাতে চাপ। পড়ে না যার তেমনভাবে অভিনয়ের 
প্গ়ে বংশীবাদক বাশী বাজ্গাত । ধিশো নামে এক বংশীবাদক ছিলি। 
সাঁদোর কমিশনার ডেয়ো নিউডে। বলেন "পালার মধ্যেকার বিরতির 
সবটুক ভারী বিচ্ছিরি, কিন্তু যখন আমি মিশোর ৰাশী শুনতাম 
তখন সেই ছেদ মুহতের বিরক্তি দূর হয়ে যেত।' সিআমিও বলেছেন 


সস. 


| সতের] 


'বখন দুজন অভিনেতার স্বর হিলত না, তখন হিশোই অপন্ধপ জুকে 
ধাশী বাজিয়ে সেই অসঙ্গতির বধ্যে সেতু নির্বাণ করতেন ।' 
বংশীবাদকের পর দামাযা হাতে দূজন হসত। একছন খালি হাতে, 
অন্যজন অন্গলিস্রাণ আঙুলে লাগিয়ে বাঙ্াত। শেষের দিকে (ফোন 
কোন পালার) বড় দানাস। (যেটি বাদকের পাশে থাকত), ছড়ি দিয়ে 
বাজান হত। ঘানামার তালে তাবে বান! দর্শকদের যেন মন্রযুগধ 
করত। দামান বাদকদের দক্ষতার ওপরে দশকদের যেজাজ নির্ভর 
করত। আকল্যিক হ্রুত কানের বালা বাজিয়ে তারা এক বিচিত্র 
পরিবেশ সৃষ্টি করত। নিজেদের খুশিযত বাজানোর অধিকার চিলি 
মা তাগের। অভিনেতার বক্তব্য অনুযায়ী এবং মাচ গালের সমতঃ 
ও তান রক্ষা করে বাজাতে হত তাদের | 'নো'"তে সঙ্গীত ও বাদোর 
আলাদা কোন অন্তিত্ব ছিল মা। নাচ ও আবৃত্তির পটভূষি হিসেবে 
এগুনি ব্যবহৃত হত। 
একটি পানায় চার কি পাঁচ অলের বেশী অভিনেতা অংশ গ্রহণ করত 
না। প্রাচীনকালেও অভিনয়ে দু তিনজনের বেশী অভিনেতার প্রয়োছন 
হত না। আধুনিক কালে যে অভিনেতার উদ্বত্ত থাকেন তারা 
কয়েক সারিতে বিত্ত হয়ে তাদের নিত্যকার টূপি ও পোশাক 
পরেই বসে পড়েন এবং সম্মিলিত এঁক্যতান সঙ্গীতে যোগ দেন। 
এশ্রীতি শিক্প-সম্মত নয় এবং তা কেবলযাত্র এখনকার দিনেই 
প্রচনিত। সিআমির নির্দেশানুসারে অভিনেতার সংখ্যা স্থির করা 
হত কিন্ত কোন কোন জায়গায় নয়জন অভিনেতাকেও উপস্থিত 
থাকতে দেখা যেত। টউপরি-লিখিত অংশ থেকে বোঝা যার যে 
সিআমির আমলে শেষের দিকে যে কোরাসগান প্রবাতিত হয়েছিল, 
তাতে তার অনুসোদন ছিল না। 

লব চরিত্রাভিনেতাই যে পুরুষ, তা নতুন করে বলায় দরকার 
করে না। সারুখ্াকুর সঙ্গে ডেংগাকুর যে পার্থক্য তা হল সারু- 
পাকৃতে অভিনেতার দাচের সঙ্গে সঙ্গে গানও ফরত। তো-ন ঘ। 
একক গায়ক সমন্ত শঙ্ধি দিয়ে স্বর ও সুরের সঙ্গতি বজায় রেখে 
অভিনয় করত, যাতে তার অভিনয় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তী- 
কানে বিলিত লঙ্গীতাংশ (কোরাস) গাওয়া হত, এখনও গাওয়া হয়। 
অভিনেতার বক্তব্য কোরাসেয় সাহায্যেই বলা হত। তার গানের 


মুখোশ 


পোশাক 


[ আঠার ] 


পরিপ্রক হিসেবে কোরাস গাওয়া হত না। আঁধুমিক কোরাসে 
দেশীয় পোশাক পরিহিত নাট খেকে বারন থাকে, তারা ষঞ্চের 
পাশে দৃই সারিতে বসে। পালা শুরু হবার আগে তারা পাশের 
গর) দিয়ে চুকে মঞ্চে আসন নেয় এবং অভিনয় শেষ না হওয়া 
পর্ষস্ত ঘসে থাকে । তাদের একমাত্র কার ছল গান গাওয়া । 
প্রধাদ অভিনেতা (সাইটে) এবং তাঁর অন্বর্তী (ৎস্ুয়ে) কিংবা সঙ্গীরা 
(তোমো) যুখোশ ব্যবহার করে। ওয়াকি, তার অনুবর্তী কিংবা 
অন্য অভিনেতারা কখনো বঞ্চে মুখোশ পরিধান করবে না। সাইটে 
নারী ও বৃদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করার সময়ে সবদা যুখোশ ব্যবহার 
করবে । তরুণ, বিশেষ করে তরুণ যোদ্ধারা যুখোশ বাদেই অভিনয় 
করবে । শিশুদের ভূষিকায়ও ( ফোগাতা ) মুখোশের বাহার হয় 
মা। সম্মান বজায় রাখবার অন্য ও বাস্তব অন্ুবিধা এড়ানোর 
জন্য রাজা বাদশাদের ভূমিকায় বালকদের নামানো হত। 
মুখোপগুলি ফাঠের তৈরী | জাপানী স্বাপত্য-শিক্পের প্রার্টীন 
ললিত কলার নিদর্শন শ্বপূপ সেওলি এখনো পর্ধন্ত সযত্ষে রক্ষিত 
আঁছে। পিতার আমলের এবং পরবর্তীকালের মুখোশ নির্সাতাদের ওপর 
অমেক লিখেছেন সিআহি। ইউরোপীয়দের সংরক্ষিত সাধারণ স্তরের 
অস্কিত যুখোশগুলির প্রতিলিপি দেখে সেগুলির সৌন্পষ সম্পর্কে সঠিক 
ধারণ সম্ভব নয়। নোগাক ৎসুলাস কোম্পানির 'নোগাক্‌ মাওাই 
কাগামী' লাক চিত্র পুস্তকে এই যুখোশের অনবদ্য চিত্র অন্কিত 
আছে। 
বহিরঙ্ষের যুখাপেক্সী না হলেও 'নো' অভিনয় প্রচুর পরিমাণে 


রগ 


পরিচ্ছদ পোঁশাক-পরিচছদের আঁকজযকের ওপর নিভর করতো । বতমানে 


গতানুগতিক হলেও সিআষির সময়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ 
ধাবস্থৃত হত। এ সগ্থদ্ধে তার যতামত বিভিন্ন বক্তব্যের যাধ্যমে 
বিবৃত হয়েছে। যেষন--সুষিদা গাওয়া' এষন একটি পানা যাতে 
পোশাক-পরিচ্ছদে রঙের প্রাচুর্য কস। জঅসণকারীদের পরণে সাধারণত 
গণি অর্থাৎ লালবঙের পাঁজায। (বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠাঙ্গের উপযোগী) 
খাকবে। পু 

উগাফি মাকে দেশীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। দেজন্য 
অভিনেতার টুপি ছথে বীশে বোনা চওড়া কিনারাওয়াম। (এগলিকে 


অভিনেতার নো যঞ্চে ব্যবহৃত ভ্রধ্যাদি প্রচলিত প্রথাদুষারী ছিল। 
আবশাকীয় বোঝাতে গেলে খোলা ফ্েম বাবহার করা হত। 


সাবী 


গতিবিধি 


[উদিশ] 


বাঁশের কাস বলা হয়)। বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বিবরঠী দেওয়া 
অসম্ভব ব্যাপার । ব্রিটিশ বিউজিয়য পাঠাগারে বক্ষিত একাটি পত্রিকা 
ইয়োকোইও কৃপ্াই'*তে বে সচিত্র বিণ আছে, সেটি কৌতুহলী 
পাঠকের যনোরঞ্জম করতে সক্ষম | 'যাগডাই ক্রাগামী' নামক চিন্র- 
গ্শ্থেও এর নির্দশন পাওয়া যাবে। 


রথ 
হুত তার থেকে সাষানা পৃথক জাকারে। প্রাসাদ, বাড়ি, 
জীর্ণ কুঁড়ে বোষাতে চারাট খ'টির ওপর ছাদ লাগান 
অভিনেতাদের হাতে যে পাখা থাকত সেগুলি দিয়ে ছুরি, খাঁটা 
তুলির কাজ চলত। অস্ত্রশস্ত্র সম্বদ্ধে যতখানি সম্ভব খান্তবতা রক্ষা 
করা হত। ছোট তলোয়ার, ছোরা, বায, চওড়া চীনদেশীয় ছোষা।, 
তীর ধদুক সবই অভিনয়ে ব্যবহৃত হত। 
যদিও 'নো' নাটক আমাদের কাছে মোটেই বাস্তবভিত্তিক নয়, তবু 
অনুকরণের উন্ত সংস্করণ হিসেবে যা লক্ষণীয় তা হল, সারুগাকু 


এতই 


এর 


রিত হয়েছিল। ইউরোপে যা মৃতা নামে পরিচিত সেই ধরনের 
ধীর পদক্ষেপ ও গান্তীর্ষপৃ্ণ প্রকাশের যে “মাই ব নাঁচ, ত৷ দুএকটি 
বাদে (হাচি নে কি) প্রতিটি 'নো' নাটকের অঙ্গীভূত ছিল। সহিটের 
মাঁচে পাঁচবার অবস্থান পরিবততন করতে হয়। ৎন্ুরের নাচের 
তিনটি অংশ । লগ্রুপায়ের সকল ছুলময় আধাত এই নাচের অন্যতষ 
বৈশিষ্ট্য । সিআমি এই সজোর পদপাত” সম্থছে ফয়েকপাতা ধরে 
স্ক্ষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই আঘাত বাজনার তালের সঙ্গে 
হবে, না পায়ের সজোর আধাঁতের সনয়ে বানা বাছবে, তাও তিনি 
বলেছেন। 

'সানো নো৷ ঝুনবাপি' দাটকের একটি অনুচ্ছেদে 'উইনো। সবুজ 
আয় কলগুনি রক্তবর্ণ' কথাগুলি উচচারণের সময়ে তালটা আসলে 
'ফুনগুনির' ওপর পড়বে এবং পায়ের আঘাত পড়বে দুইবার । কিন্ত 
বৈশিষ্ট্য আরোপেছ। জন্য এবং আরো আবেদনমর করে তোলার 


* ছিয়োসিফিন। 


[বিশ] 


জন্য সেটি সবুজের ওপরও পড়েছে! বিভিম্র বর়দের পদক্ষেপ 
ও পধাঘাতের শিল্পসন্থত নিদর্শন সম্পর্কে সঠিক পরিচয় দেওয়া 
অতান্ত ক্টকর। 
ফাহিনী কফাছিলীর কিছু অংশ গদ্যে (ফেতোরা) কিছু অংশ পদো (উতাই) রচিত। 

এই মাটফের গদ্যাংশ গ্রীক লাটকে যাবত দ্বিপদী ছন্দের যত। 
নে ভাষা চত্রুর্শ শতকে সাজমভার ও অভিজাত হলের কখ্য ভাষ। 
র্ূগে প্রচলিত ছিল। এখনও তা সম্পূর্ণ অবলুণ্ত নয় এবং যোগাযোগ 
বক্ষায় মাধাম হিসেবে বিভিন শ্বামে এভাষার প্রচলন বয়েছে। এতে 
প্রতিটি প্রধান ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্মানসূচক 'সোযো দাচে-র সহায়ক 
ক্রিয়াপদাট রয়েছে ; তায় সঙ্গে আছে ভারী ওজনের একাধিক সহায়ক 
ক্রিয়াপদ | এর কলে সাধারণ বক্তব্যও গাস্তীষপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
এই সব অংশের অভিনয় সঙ্গীত না হলেও পুরোপুরি কথ্াভাঘার 
পর্যায়েও পড়ে না । প্রতি 'সোরো "তে স্বরগ্রাষ নীচুখাদে চলে আসাতে 
কিছুক্ষণের অন্য একেয়ে স্বরপ্রধাহ চলতে থাকে। 

ইংরেজি কখোপকখম রীতি অনুযায়ী এই ভাঘ! বিনান্ত কর! 
ফঠিন। সম্মানসূচক শব্দগুলি অমবাদ করতে গেলে হাস্যকর হয়ে 
ওঠে। 'উকি তাহাওয়ার'-র অর্থ --প্রস্থার হিসেবে পাওয়া । কিন্তু 
এই শব্দটি 'কিক' ব। শবণ করা' অর্থে বাবহৃত হর | এজাতীর 
শহ্দের আক্ষরিক অন্বাদ সম্ভব নয়। 

ফোতোবার স্টাইল সমকালীন দর্শকদের কানে কোনযতেই 
অতির্িত ঠেকে নি। এগুলি তাদের ফাছে নুয়েশপড়া ইবোশি গাছের 
মত, প্রবাহিত সুয়োনদশী যা পিতাষহ্ী হাঁতামহীর ধাগররার যত 
নিতা পরিচিত মমে হত। সিআমি বলেন 'কোতোবা' অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত | তাতে কেবল যুকিগুলি ধারাবাহিকভাবে 
সম্িবেশিত হবে, কেননা সেটাই জগ্য রচনার জীতি-_(যুনশো 
নো হো) ।' 
বক্তা ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে আনুষ্ঠানিক রীতি বদলায়। 
ইয়োসিহিতসু হাৎনু সে নো ওন্া' মাটকের সমালোচনায় যুখর 
হয়েছেন ; ফারশ তাতে একটি বাধিকাফে ইয়ামাতো ও হাৎসুসে 
বশিরেয় চৈমিক সবার্থক হিসেবে দেখান হয়েছে। তীর বতে এ শৈলী 
রীতিমত দুর্বোধ্য । আবাঁদেরও সেই আশঙ্কা হচ্ছে। 


[একুশ | 


ধরায় ক্ষেযেই একাটি গদ্য অনুচ্ছেদ আষশ: কবিতায় জপান্তনিত 
হয়েছে । এই সব অংশ কখনে)। কখনো অসসযাত্রার | কিন্ত বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই লাইনের আদল বদবের ধারা--বেষন পাঁচ বা সাত 
সাত্রার যধ্যে তাদের সীহিতকরণ, যা জাপানী কবিতার সাধায়ণ নিয়ম-__ 
ঘ অনুবাদে ধরবার চেষ্টা কর! হয়েছে। নিয়ষিত অসিত্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহার পরিতান্ত। হয়েছে! হশ্ব পরারের পংজি ও আসিত্রা্ষর 
ছশের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রক্ষার চেষ্টা করেছি এবং তার ফলে 
হয়তে। এ অনুচ্ছেদগুলির ছন্দ বা ভাল একেবারে নষ্ট হয়ে হায় নি। 

১২ (৭+৫) নাত্রার় দ্িচরণ বোক সাধারণভাবে আট বা ঘোল 
যাত্রার অর্ধেক হিসেবে ব্যবস্ৃৃত হয়েছে । কবিতাংশকে তালের আয়তে 
আনবার জনা (হিয়োসি) এটাকেই যথাষ সনে হয়েছে। নো 
এটি অনাতষ বৈশিষ্ট । 

স্বরের উত্থানপতনের বেলায় যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাও লক্ষণীয়। 
ফণ্ঠ-স্বরের ক্রমাগত ওঠানামা এবং বিরতির সময়টক্‌ হিসাববত 
ব্যবহার করা এই অভিনগের প্রধান বৈশিষ্ট্য | ড্রাসের বান ছন্প রক্ষায় 
সাহাবা করে এবং সবরের লুক্ষা র্ূপাস্তরে এগুলি খুব দরকারী । পদ- 
ক্ষেপের সময়ে এই বাদ্যধুনি খুবই ওরুত্বপূর্ণ | প্রতার্ট গানের মাত্রা, 
পারের প্রতিটি আধাত ঠিক সঙয়ে না পড়লেই মুশকিল । (সঙ্গীত ও 
বাদ্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব । 'নো'-সিউজিক সম্পর্কে 
বারা বিশেষ আগ্রহী ভারা জাপানী রেকভ বাদিয়ে শুনতে পারেন) । 

কাব্যাংশের সংলাপে স্বপকশব্দ, অলঙ্কার প্রয়োগ, বিশেষ করে 
জায়গার নাম উচ্চারণের সময়ে আনক্কারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সিআমি জোর দিয়ে বলেছেন জপক (ফেনিওক্েন) কিছুটা! শ্বাবীনভাবে 
ব্যবহার করা চনে। আনেক 'নো-লেখক একথা যানতে চান ন। 
কিন্ত এই জ্বপক শব্দ-সন্ভার ছন্দের কৃরিযষ অলঙ্কার মাত্র লয়। 
যে ইউরোপীয় লেখকরা এই কৌশনকে নিশ্র পর্যায়ের বলে সনে 
করেন তাদের সঙ্গে আমার ষতৈকা নেই | ভাষার ব্যবহার এমন 
হওয়া উচিত যাতে তান প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হয়। এই সব 
কেনিওজেনকে অন্য ভাষার ক্মপান্তরিত করা বন কষ্টকর । যেমন 
থর) যাক “ইউকৃ-ই-পিরা ইউকি লি' (২:০0-76-515008-95575) 
কখাটিতে সিরা শব্দটি গুই অর্থে দুইবার ব্যবহৃত হরেছে। এক 


[ খাইশ] 


জারগার এর অর্থ 'অজান)' অনা জায়শায সাদি! | পুরে কখাটির 
আর্থ হল “সাদ বরফের বযো অজানা ফোন জারগায়' । অনুবাদে 
স্বপকের হব রূপদানের চেষ্টা করা কর। হয়েছে, কারণ এগুলি 
ধাদ গিলে নাটক নীরদ ও সঙ্গভিহীন হরে পড়ে। ভিন্রার্থক 
শব্দ, বিশেষ তাবে ব্যক্ত ও স্বান সম্পকে ব্যবহৃত প্রয়োগ- গ্রীক 
্টািভিতে যায প্রচুর উদাহরণ বয়েছে-তেষন শব্দাববী যথাবখ 
রাখতে চেষ্টা কর। হয়েছে এবং পাদটকায় ব্যাখ্যাও দেয় হয়েছে। 

কাহিনীর অন্যতষ বৈশিষ্ট্য বিভিনু সবসামরিক সাহিত্য-_উপাদান। 
বেশীর তাগ পালা ডেংগাক বা প্রচলিত মৃত্য গাঁথা থেকে নেওয়া । 
বর্তমানে প্রচলিত নৃতা গাথা-তিতি করেও কিছু কাহিনী রচিত হয়েছে। 
নতুন নাটকেও এমন বহু কবিতার ব্যবহার হয়েছে বার নধ্যেকার 
বান ঝা বাকি বিশেষ দশকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত | অনেক 
পালার একা সম্পরণ কবিতা বা কবিতাসঙইু ব্যবহৃত হয়েছে। 
চীপ। দ্বিপর্দী কবিতা, বৌদ্ধ ভ্তোত্রও উদ্ধত হয়েছে। আমাদের 
মাটাকারেরা এই সব সাহিত্য সামির ব্যবহার করতে অভান্ত 
মন, কিন্তু ওয়েবস্টারের রচনার মনোযোগী পাঠকেরা বুঝতে পারবেন 
তিনি এই 'খণগ্রহণ' রীতিতে অত্যন্ত জান্বাশীল ছিলেন । আযার 
মতে প্রচলিত পদ্য সাহিত্যের এষনতরো প্রয়োগ নাটফে অনুপষ- 
ভাবে কার্যকরী হযেছে; এর সংযোজন সৈপুপাও লক্ষণীয় 

মে। নাটকের বিঘয়বন্ত সম্পর্কে সিআমির লেখ প্রবন্ধের সময়কাল 
১৪২৩ সান। এখানে তার রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হলে!। 


গঠনরীতি মো-্রচনাফে তিন স্তরে ভাগ করা যায়। 
১, হী পছন্দ করা । বীঙ্গ অর্থ বিষয়বন্ত । 
২. নির্যাণ। 
৩. সংবিখখ। 
ফী হল কাহিনী, যার ওপর ভিডি করে নটিক রচিত । স্ুবিবেচিত 
কাহিনীতে ভূষিফা, ক্রসবিস্তার এবং চুড়ান্ত পর্ষায় এই তিনটি পর্ব থাকবে । 
তারপর শব্দ প্রশ্থণ এবং যন্্বাদা ও সঙ্গীত রংযোনার কাজ । 
ইউগাকুর” প্রকাশ মৃতা গীতের মাধ্যবে। 'দাটফের কাহিনীতে 
যদি এন কোন চরিত্র থাকে বার পক্ষে মাটা বা গাওয়া স্বাভাবিক 
চাদর আক্ষরিক অর আনশবারক বাগ, সী, বুসতা। দাবিকতাবে ভেংগাকু, 


“গো” প্রভৃতি বোঝাধার ঘন্য হাব হয়। 


[তেইশ] 


ময়, তা নিয়ে বদি ইউগাকু ভেংগাক, সারুণাক্‌ জাতীর লে! রচিত 
হর, তাহলে অতি নিপুণ ও অভিজ্ঞ লেখকের রচপাঁও ব্যর্থ হয়েছে 
বনে ধরতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফোগয। যৃত্য- 
গীতের সঙ্গে পরী, ধর্মযান্িকা, ডাইনী প্রভৃতি চরিত্র জন্ভিত। 
পুরুঘ চরিত্রে নারিহিরা, কুরোনুশি, জেরি এবং নারী চরিত্রে 
পিয়ো (কিওষরির রক্ষিতা, বিখ্যাত নর্তকী ), শিজেো (শিয়োর 
বোন), শিজঞক! (ইয়োসিৎস্ুনের রক্ষিতা) এবং হাইআক্ষ্যান (এনকাকু 
সোনিনের জননী) মৃত্য ও ও সঙ্গঈতবিশারদ | এসব চরিত্র সংবধিত 
কাহিনী ইউগাকুর জনা বিশেষ উপযোগী । 

প্রচনিত কাহিনী বাদ দিয়ে কোন লেখক যদি নাটক লিখতে 
চান, তাহলে তাঁর রচনায় বিখ্যাত স্বান ও প্রাীন স্যৃতিত্তন্তের 
উল্লেখ থাকবে এবং দরশক-চিস্ত আলোড়িত করার মত দৃশ্য তাকে স্টি 
করতে হবে। স্থতরাং “নো' নাটক রচনার বেলায় জান ও কৌশলের 
সার্থক সমন্বয় সাধনের প্রয়োছন | 

ভূষিকা, ক্রমবিস্তার ও শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ যে-ভাবে বিন্ন্ত 
হবে ত৷ হচ্ছে- ভূমিকা £ একটি দৃশ্য ; ক্রষবিস্তার £ তিনটি দৃশ্য ; 
শীর্ষবিল্দু : একটি দৃশ্য । 

প্রথমভাগে ওয়াকির প্রবেশ এবং সাইটের প্রথম নৃত্যাতিনয । 
ক্রমবিস্তার শুরু হয় সাইটের প্রবেশের সময়ে । দ্বিতীয় ভাগে 
সাইটে ও ওয়াকির কণোপকথন এবং উভয় অভিনেতাকর কিংবা একগন 
অভিনেত৷ ও কোরাসের যিলিত সঙ্গীত । তৃতীয় ভাগে ক্রমবিস্তার়ের 
অংশে কুসেষাই (নৃত্য) অথবা শুধুই মুকাভিনয় (তান।-উতাই)। 
চূড়ান্ত পর্যায়ে নাচ, অঙভঙ্গির সাহায্যে ঘটনার বিবরণ প্রদান, করত 
নৃত্য ও বিরতি নৃত্য । কখনো কখনো নাটকে ছয়টি দৃশ্য থাকে, 
কখনো কখনেো। চারটি । নাটক রচনার সময়ে প্রতিটি চনিত্রের 
প্রতি নেখকের শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন । ভীকে এ বিষয়ে সচেতন 
হতে হবে যে, “চরিব্রগুলির মুখে কফি খরনের শব্দ ব্যবহায় করা 
ছবে'। তীর যনে একথাও সর্বদা জাগরক থাক! দরকার হে, বিষয়বন্ত 
কি ধরনের হবে প্রার্থনা, রহস্যযরতা, প্রেষ, স্[তিরোধস্বন কিংব। 
প্রতীক্ষা । নটিকের বিশেষ রীতি অনুসারে চীনা ও জাপানী নটিকে 
' কবিতাংশ ব্যবহার করতে. হবে। স্থান বর্ণনায় সুন কাহিনীর সঙ্গে 


[ চব্বিশ ] 


সংশিষ্ট গৃশ্ প্রাধান্য পাবে | বিষয়ানুগ কবিতা! খা চীনা পদের 
সগ্রিবেশে ধ্ষীয় উপাসানার শ্বান ও প্রাচীন সুতি ষদিরের উল্লেখ 
খাকবে। এগুলি স্বান পাবে ক্রমবিদ্যায়ের শেষ পর্যায়ে । 

ধিনানোতে। এবং তাররা বংশের বধ্যে যুদ্ধের কোন বিখ্যাত 
সেনাপতি যদি নাটকেক় নায়ক হয়, তাহলে তার সংলাপ তাররা 
যংশের রোমাফকর কাহিনীভিত্তিক হবে। 

বয়োবৃদ্ধ অভিনেতা নারী বা তরুণযোদ্ধার ভুষিকার অভিনর 
কতে পারবে না-বেষল আতসুষরি' | লেখকের যনে বাখতে হবে, 
সাইটের স্টাইল কেমন হবে; সাইটের চেহারা অনুযায়ী ভূষিকা। 
বচন করতে হবে লেখকের । 

নো নাটকের বিষয়বস্তকে “উতাই-বন' (গীতিনাটা) বলে। 
“কোয়েৎন্ুবন' মাষক এক নাটা-গ্রস্থযাণা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মুত্রিত 
হয়েছিল। প্রতিটি নটিক ভিন্ন ধরনে লিখিতি 1 পরবর্তী সংস্করণ- 
গুলিতে প্রতি প্রশ্থে পাচার্ট করে পালা থাকতো । নো নাটকের 
পাঁচা্ট সরকারী শিবিরের (কৃওয়ানজে, কষপারু, হোসো, কিতা এবং 
কফংগো) প্রত্যেকের নিজস্ব পুথি ছিল। বিশেষ করে গদ্যাংশে 
পরস্পর থেকে বেশ কিছু ভিন্নতা দেখা যার়। 

যূন কাহিনী কিংবা! তার আধুনিক সংস্করণ, কোনটিতেই প্রাত্যহিক 
জীবনবাত্রার় অংশ যে-যানুষ- নৌকার সাবি, অস্ত্রবহণকারী, বা সৈনিক 
»-তাঁর ভাষা স্বান পায় নি। এষনকি গর্ভনাটিকাও (12001506) 
তাতে নেই। অথচ কোল ফোন বচনায় নাটকের কাহিনী বোঝার 
জন্য গউলাটিক। প্রায় অপরিহার্ব | প্রস্তাবনা (সাইটের দ্বিতীয়বার 
প্রধেশের আগের বিরতি সুহ্ত) কিংবা কিয়োছেন (০৫) অংশ 
ষুল 'নো'-র অন্তর্ভুক্ত নয়। অভিনেতান্া নিজেরাই তাদের অংশ 
যুখে যুখে রচনা করে বলে বেত। কিন্ত এখন প্রস্তাবনার অংশটি 
দানা পরিবর্তনের কলে এইতিহ্যগত হয়ে দীড়িয়েছে। অনেক নো 
নটিককে সম্পূর্ণ বনে ধনে না হওয়ার ফাকরণ তাতে কিয়োজেন- 
শ্রেণীর কখাবার্তী ব৷ প্রস্তান- সংলাপ মেই'। তাড়া এরচনায় সঃ 
নির্দেশন) নেই । এই 'অবিবেচলার দরুণ যে কি ঘটছে, পাঠকের! 
ঠিফষত অনুধাবন করতে পারেন না। এ দুর্ববত দূর করার 
আমি “নো” লিওবির সাধাব্য নিয়েছি, এতে কিযোজেন 


[ পচিশ] 


'অংশ'। প্রস্তাবনা এবং নব্যইটি নাটকের কার্য-পদ্ধতির সুক্ষ বর্ণম। 
রয়েছে। জাপানে নে! নটিকের সংখ্যা নিয়ে প্রচুর বিতকেক 
অবতারণা হয়েছে। প্রায় আড়াইশোর যত 'নো' নাটক বর্তযানে 
অভিনীত হর । ১৮৬৮ শ্বীস্টা্ধ পর্যন্ত সেগুলির আনুষানিক সংখা 
ছিল আটশো | এর মধ্যে তিনশো নাটক সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বচিত। আমার তে ঘোড়শ শতাব্দীর পরের রচনাগুলি নিকৃষ্ট 
ধরনের । সাম্প্রতিক নাটকের মধ্যে ইয়াযাজাকি গাকুজো বচিত 
৩ ০ ০০ (ওয়ো-য দপণ) এবং তাকাছাষা কিয়োসির লেখা 
1707) 0266 (লৌহ ফটক) শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পরিগণিত। 


অভিনয়ের সিন্টো উপাসনার কেন্দ্র ইসি, কাসুগা, হিওধি ও আরো ক'টি স্বানের 


স্থান 


ঞ 


২ 


মন্পিরই নো নাটকের ভিতিভূষি (হো) । প্রাধনা ও উপাসনার অজ 
হিসাবে এগুলি অভিনীত হত, কখনো কখনো ব্যাপক ধর্মপ্রচান্সের 
জন্য বহু সংখাক দর্শককে আমন্ত্রণ করে অতিনয় দেখান হত। 
কখনো কখনো কোন শুকৃনো। ন্লীতটে কিংবা জুবিধাযত জারগায় 
এফাটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত বিশেষ প্রয়োজনে চাঁদা 
সংগ্রহের জনা এবং নো দলকে মলির থেকে ডেকে আনা হত। 
সলির, সেতু বা স্মৃতিসৌধ বেরাযতের অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে 
সোগুন ব৷ তাঁর সভার অভিজাত ব্যজিদের সহায়তায় বা আনুক্ল্যে 
এই অনুষ্ঠান হত। 

১৪৬৪ খাস্টাব্দে সিআমির উত্তরাধিকারী ওনামিফে তাঁদুসা ল্দী- 
তীক্গে একটি অভিনয় করতে বল! হয়। এ অভিনয় করাষা মশপিরের 
মেরাহফত ও পুননিষাণের জনা অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে আয়োজিত 
হয়েছিল। এর আগেও জনহিতকর কাছের জনা এই জাতীয় অতিনয়ের 
নমুনা পাওয়া যায়| কিটানে। মশিরে সাত দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়েছিন। 
১৪১৩ পালে সিআষি এই অনুষ্ঠান পরিচালন! করেন । 'সেখানে সকলের 
প্রবেশাধিকার ছিল-_ধলী, দরিদ্র, বদ্ধ, যুবক সকলের | ২৬ 


২৭ আমি কোন প্রপ্তাবনার পূর্ব জনবাদ করিনি। কেননা যে পানাগুদি আমি বেছে 
কিয়োগেন 


ঘনুবাদের জন্য, তাতে সে প্রয়োজন অনুতূত হয়যি। ক্ষি 
ফরেছি। 


অংশের অনুবাষ আহি 

২৩ পরবর্তীকালে এই রবব সাধারণ অন্িদয় খসে একছার, চায় দিম ধরে চলত। 
১৭০৫ যানে এই জাতীর ছিবসীয় অতিনয়ে একবার ৩০,০০০ হাজার টিকিট 
বিজী হয়। বিকীর হিলাব এখনও ঘর বান। 


ও 


(8) 


ছাবিশ| 


অইাফশ শতকে কোওয়ানঘিন 'লো।' লটিক এষনিভাবে সর্যশ্রেণীর 
দর্পকদের জনা অভিনীত হত। এ সমরকার অক্ঞাতলাযা লেখকের 
রচিত 'উসে। কানে! সেৎসু' (বৃষটিযুখর দানাবার পাশে শান্ত আনাপ ) 
পাঠে জাগা যায় কিরিওছোর আবনে ( ১৭১৬-১৭৩৫ ) তৎকানীন 
কাওয়ানজেন-প্রধান ( সিআবির উদ্তরসুরি ) কর্তৃক কিয়োতে নদীর 
কুলে একটি ঘড় রকমের কাওয়ান্ছিন অভিনয় অনুষ্টিত হয়। সেখানে 
প্রধর্শনীর স্বান ও মঠ তৈরী হরেছিল। অভিনয়ে 'পিপড়ের সারির 
যত অন্য জনসমাগম' হরেছিল। প্রথষ কিংবা! দ্বিতীয় দিনে 
'তোন্ুকা মো' অভিনীত হয়। এটি সিআমির রচনা-__যাতে সাইটে 
বা মু অভিনেত। শিনানোবাসী এক বৃদ্ধ চাষী । দর্শকদের যথ্যে 
শিনানোর ঝিছু চাষী ছিল, বারা অভিনয় দেখার সময়ে ফিস্কিস্‌ 
করে দিজেদের মধ্যে ঠিক হচ্ছে লা' জাতীয় আনোচনা কফরছিন। 
অনুষ্ঠান শেষ ছলে কওয়ানছে ব। দল-প্রধান তাদের ডেকে বললেন, 
বেখানে সবন্তরের অজগর লোক অযায়েখ হয়েছে এবং অতিনয় দেখে 
প্রশংসায় মুখর হয়েছে; ফেবলমাত্র তারা কজন অস্কৃষ্টে কি এমন 
আলোচনা করছিল, যাতে মনে হচ্ছিন তারা অন্ধ হয়েছে? বাবে 
চাষীরা আনাল, তারা৷ শিনানোর চার্ধী এবং কওয়ানজে যে ভাবে 
কানে চালাচ্ছিলেন, তাতে তার অজ্ঞত! প্রসাণিত হয়েছে । তাঁরা 
তাকে কান্তে বাবহার করার প্রণালী দেখান । এরপর বখন ইয়েদোতে 
“ভোকুস।' প্রদশিত হল তখন কাওয়ানজে শিনানোর কৃষকদের শেখানো 
পদ্ধতি প্রথখ করেছিলেন । সে অভিনর বার্থ হয়েছিল কেননা তা 
দর্শকদের চষক লাগিয়ে দিয়েছিল। শিজ্পের প্রকাশ বেশীরভাগ 
গড়পড়ত। মানুষের জনাই হওয়। উচিত, বিশেষজ্ঞদের জন্য নর | 
অভিনয় গ্রাহ্য অঞ্চনে বেশী দেখান হত। সিআমি প্রারই গর্বের 
সঙ্গে বলতেন বে তার পিত। বহদূরবর্তী জেনার় গিরে অভিনয় দেখিয়ে 
দর্শক-্চিতধ জয় করতেন। 
কি ধরনের অভিনয় হত এবং ফোন ভতীয় নাটক আদর্শ হিসেবে 
সিবেটিত হতে। ভা অবশা সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা 
হাঁর়মি। এগুলি প্রাসাদে বা কোন অভিজাত ব্যক্তির গৃহে অনুষ্ঠিত 
হত। সিআঙির প্রবন্ধের অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেবার আগে (প্রবন্ধে 
এই আভিদয়, এর পুষ্ঠশোষক ও অভিনেতাদের সম্পর্কে বঙ্গ! হয়েছে) 


গোসাশ) 


একখ। বলা দরকার বে ইউকোপীর হতে সে সময়কার দো" 
উত্চন্তবের প্রযোদ অনুষ্ঠান ছিলেবে বিবেচিত হত ন।। 

চতুর্দশ, পঞ্গশ এবং ধোড়শ শতকে সাধারণ বঙ্গমক ছিল লনা। 
কেবলবাত্র অভিজাত সহলের পৃষ্ঠপোষকতার অনুষ্ঠিত তেংগাকু ও 
সারুগাক অভিনয় দেখতে পেত তাবা। সনুদশ শতক্ষে ওজাকায় 
পূতুল নাচ দেখানোর জন্য ঝঙ্জালয় এবং ইন়েদোতে কাধু-কি-ঘা। বা 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্িত হয়। এখানে মানা ধরনের অনুষ্ঠান হত, 
কিন্ত কখনো কখনো সেগুলিতে নেয় সাধারণ ও৭ও দেখা বেত। 
১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় অভিনেতা প্রথয দান্ছুরো কর্তৃক অভিনীত 
'কোওয়ানদিনচো' সোদাস্ুর্দি নো নাটক “আতাকা' খেকে নেওয়া 
হয়েছিল। যখন থেকে সাধারণ লোকেরা নিজেপের প্রসোদ অনুষ্ঠানের 
উপকরণ খঁজে পেল, তখন থেকে 'নো'-র খল ক্ষণ প্রদর্শন বন্ধ 
হরে যায় এবং এগুলি বিচ্ছিনভাবে প্রদশিত হতে থাকে । কিন্ত 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুয়দতে এমন কোন প্রপঙ্গের উল্লেখ 
নেই যা অসংস্কৃত লোকদের অকপট মস্তব্যের চাইতে বেশী প্রহণ- 
যোগা। বিভিন্ন অভিজাত গৃহে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সব অনুষ্ঠান 
হত সেখানে সাধারণের প্রবেশের অনুমতি ছিল লা। অর্থসংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়েই কেবলমাত্র সবশ্বেশীর দশক যেতে 
পারত । 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন নো নাটকের পুনবন্ড্ুখখান হল, তখন 
বাকিগততাবই এগুলি পুনঃ প্রবতিত হর, ফেলনা শোগুন অর্থাৎ 
যারা সাধারণের জন্য এজাতীযর় অভিনয়ের আরোজন ফরতেন, তারা 
তখন ক্ষমতাসীন ছিলেন লা। তাই, সে সময়কার, অর্থাৎ উনিশ 
শতকের বধ্যভাগের পরে যে ইউরোপীয়েরা “নো সম্পর্কে আলোচনা 
করেন, তাঁদের বিবরণে “এ অভিনর অভিজাত শ্রেশীন্ব' হলেই উল্িখিত 
হয়েছে। পরব্তীকালের কাদেনসোতে দেখা বার, এপ্চনি নিয্রশেখীর 
বধ্যে ছাপাচটিনর ইতিহাস শিক্ষার উপকরণ মাত ছিন। 

যদি 'নো' না থাকত, তাহনে নিযরুজারের নাদী-পুকধষ ফেষন 
করে জাপানের আদি কানের ঘটনা! আজ পর্য যা ঘটেছে 
আনতে পারত ? 'নো'সর সহিত্যসুল্য বিচার প্রনূঙে পয়ে আবার এবাগানও 
বন! হয়েছে যে কেবনসাত্র বিদন্ধ শ্েশীর কাছেই “লো” যোবগবাঃ 


[ খটাশ] 


ছিল। 'দো' পাটফে উদ্ভৃত আপানী ও চৈনিক ছিপবী কবিতাগুলির 
বেশীন্ব ভাগ গাদ ছিসেবে সুপধিচিত ছিল ; দ্ুতরাং উ্লিখিত যত 
গ্হশযোগা খনে গয় সা। এই গানগুবির প্রায় সব কটিই 'বোয়েই 
শৃ' এখং অনা গীতিপপ্রন্থে পাওয়া যায়। এবং এতে করে স্পষ্ট 
যোধা। খাঁর যে একছন মিরক্ষর সাধারণ বুদ্ধির যানুঘও নে পান 
ভামতাবে ঘুখতে পারত । উদ্থৃতির পরিসর ছিল খতান্ত সীমাবদ্ধ, 
গান হিসেবে পরিচিত কবিতার মধ্যেই ভার অবস্থিতি সীহিত 
থাকত, একথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অনেক চিরারত কবিতীও 
সাধায়ণবোধা হতে পেরেছিলে (সেখখুলিকে ইসাইও যা গণসঙ্গীত 
বলা হত) ; এগুলি আতনসুষরিতে সৈন্যরা গেয়েছে। 

বৌদ্ধ ধর্মীয় উচ্ছৃতিওলি আরও নিম়স্িত ও সীঙিত, সর্বজন- 
বিদিষ্ত অফিতাভ স্যোত্রের অংশবিশেষ মাত্র / বে-সব নাটকে বৌদ্ধ 
অনুপৃতি গুঝোধা (যেমন সোতোবা কোমাচি-তে) সেগুলি বিশদভাবে 
বোঝার প্রয়োজন দর্শকদের ছিল না। 

অবশা, সাধারণ বুদ্ধির মানুষ & অংশের বর্ষ ও বক্তবা ঠিকই 
যুঝতে পারত।* কিন্ত পকদশ শতকের পর 'নো' নাটক বে অভিজ্বাত 
গো্টির অন্তু হয়েছিল, এফখাও স্বীকার কর! বায় ন। এ শর্তকেই 
এই অভিনয় দাইবিয়োদের ক্ষচি ও আগ্রহ অনুযারী গঠন করা 
হয়েছিল; এর সতাতা মীচের উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রসাধিত হবে। 
(এ উদ্ৃতিতে প্রাসঙ্গিক ছাড়াও আরে কিছু অংশ রয়েছে, সে অংশও 
বখেষ্ট আপ্রহ-উদ্থীপক |) 
সাকুগাক্‌ প্রপশনের সময়ে সঠিক যুহৃতে ওয়াকির উদ্বোধন সংলাপঞ্* 
ও সাইটের প্রথষ মৃত্যাতিনয়* ক * উপস্থাপিত করা প্রয়োজন । নিদিষ্ট 
সষয়ের সাধান্য আগেও তাদের উপস্থাপন বাজনীয ময়। বখন 
কোন অভিমেজ৷ গাকুইর। ছেড়ে হাসিশিকারিতে আসবে তখন ভাকে 
এক মুহূর্ত থেষে দর্শকদের দেখে নিতে হবে। এই ভুরু হচ্ছে' 
আওয়াঙ দর্শক বহনে উচ্চারিত হবার সকে সঙ্গে তাকে তার ভুষিকা 
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1 উনভ্রিশ ] 


অভিনয় শুরু করতে হবে। অভিনয়ের প্রতিটি অংশেই এই সচেতদ 
সত্তা দরকার । প্রতোকের দৃটি আকর্ষণ করে যে বদি শুরু কমতে 
পারে, সেটিই হবে সুনিগৃণ প্রয়োগ । নিদিষ্উ সময়ের সাহান্য বাতির 
দর্শক যনে দৈরাশোক সার ফরতে পারে এবং তাদেক হলে বখাবখ 
আবেদন লৃ্টিতে বার্থ হতে পায়ে। হকের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম 
করে মে অভিনয় শুয়ু করবে। বযঞ্ষের শেষ প্রান্তে এসে তাকে 
বন্তব্োর দ্বিতীয় অংশ বলতে হবে। 


পৃষ্ঠপোষক অভিনেতার সোজান্ুজি দর্শকদের যুখের দিকে তাকানো উচিত 


হস 


নয়। তার মজর থাকবে তাদের যাবখানে। যখন সে সম্মানিত 
অতিথিদের (দাইওমিয়োদের) দিকে তাকাবে তখন যেল তার দৃষ্টি 
তীদেক দৃির সঙ্গে নিলিত না হয়। তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকাতে 
হবে তাকে । বাঁজপ্রাসাদ বা ভোঙজসতার অন্ষ্ানে সন্মানিত বাত্তি- 
দের ছর্টির সঙ্গে তায লা বিলিত হবে না। 

ফোন বৃহৎ সমাবেশে অভিনয় করার সঙয় তাকে খেয়াল রাখতে 
হবে সে যেন অভিজাতদের উপবেশনস্বামের ফাহাকাছি থেকে অভিনয় 
প্রদর্শন করতে পাঝে। কিস্ত কোন ছোট সমাবেশে তাকে তাদের 
কাছ থেকে যখাসগ্তব দূরে খাকতে হবে। বিশেষ ফরে ফোন 
প্রাসাদের অনৃষ্ঠালে তাকে যতদ্রে খাক। সম্ভব, সেখানে থেকে অতিনয 
করতে হবে। রাজপ্রাসাদে অতিনয় করার সময়ে বখালষয়ে তা শুরু 
করতে হবে। তাড়াতাড়ি আরম্ত করা অশোভন এবং দেরী হওয়া 
রীতিষত দুর্ঘটসার শামিল। অমেক সঙ্গয়ে নাটকের চূড়ান্ত পর্বায 
বা পূর্ণপরিণতি না আস! পর্যন্ত সম্মানিত অতিথিরা এসে পৌছাম 
না। নাটকের যখন ক্রাইস্যাক্স্‌, তখন হয়তো তীরা ভূষিকা-পর্ব 
দেখার আশায় উৎসুক । যদি বোঝা যায় তাঁরা প্রথযাংশ দেখতে 
আগ্রহী, অথচ বাধা হয় তাঁদেরকে শেষ পরিণতি দেখতে হচ্ছে, 
তখন তীরা-খুশী হবেন না। শেষ পর্যন্ত এমনও হয় বে সহাষান্য 
অতিথিদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের বধ্যেও প্রস্ততি-পর্ধয দেখার 
কৌতুহল সঞ্জারিত হয়। ফলত; 'নো' নটিকের অভিনয় সফল 
হয় না। এসব ক্ষেত্রে ফ্রুসবিস্তারী 'নো।' বেছে নিয়ে ভুমিকা পর্যের 
কিছু অংশের অভিনয় প্রদর্শন করা বায়। খধীরস্থির ভাবে অভিনয় 
চাপিয়ে যেতে পারলে ষহ্াষান্য অতিথিরাও এতে আকৃষ্ট ঘবে। 


[জ্রিশ] 


আবার হঠাৎ করে কখলো রাজকীয় ভোজ উৎসবে অভিনয়ের 
আহ্বাম আসে । দর্শকদের যন তখন শেষ সুহূর্ঠে দেখার বাসনায় উদ্বেল। 
অথচ স্চসা-পর্য প্রদর্শনেরও প্রয়োজন রয়েছে! এটা বেশ সুশকিলের 
ব্যাপার হয়ে দীতীয়। এসব ক্ষেত্রে সবচেরে ভাল উপায় হল ক্রষবিস্তার 
ও সুচসা-পৰ একসছে জাতে দেওয়া । জড়তাবিহ্বীন ভাবে এক্ষেত্রে 
অভিনয় চাপিয়ে যেতে হবে এবং ক্রষবিকাশ ও ক্রাইব্যাকৃস্‌ ত্বরান্বিত 
ফরতে হবে। 

প্রাচীনকালে এমন অনেক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বায় কোন করা 
বিচ্যুতি মা ধরে অভিনয় দেখতেন। কিন্ত আজকাল এরা এষসই 
সৃক্সা সমালোচক হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে তায়া শুধু ভালগদিকটাই দেখেন 
এবং খাক্জাপ জিনিস তাঁরা আদে দেখতে চান সা। তারা সুক্মাতষ 
ভুল পর্ধন্ত ধরে ফেলেন এবং বহুবার পালিশ করা যুক্তা বা সবত্ে 
সাজাদ ফুলের মত অনবদা অভিনয়ও তাদের পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে 
পায়ে লা। সাম্প্রতিক কালে দক্ষ অভিনেতার সংখ্যা অনুপ এবং 
এ শিল্প ক্রষশ: ধূংসের পথে চলেছে। এইসব কারণেই তীক্ষ 
অনুধাবন বাতীত এ শিল্পকলা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 

অভিজ্বাত ষহলে অভিনয় প্রদর্শনের সবয় প্রথানুষায়ী শুভেচ্ছা 
জাপনের পর আমাদের অভিনয় তিনপর্ধায়ে বিভক্ত করে দেখানোর 
ধাবস্বা থাকত। সে ব্যবস্থা এহনভাৰে হত যাতে ফরে দরকার 
হলে আগের বন্দোবস্ত পালটে নাটক মঞ্চস্ম করা যেতে পারে। 
কিছ সাধারণের জন্য প্রদশিত নিতাফার অনুষ্ঠানে এধরনের শুভেচ্ছা 
জ্াপনের় রীতি অনুসৃত হত না। অভিনয়-শৈলী নধাদামণ্ডিত ও 
উচচত্যবের হত এবং এহন অংশ বেছে লেওয়। হত যাতে করে, 
তা দর্শকদের কাছে সহজগ্রাহ্য হয়। 'ফো-উতাই” বা গাথাজাতীর 
'অনুষ্ঠাম কিংবা দ্ৃতা স"্ববিত গীতাঁভিনয় (কসেবাই) শ্রেষ্ঠ অভিনয় 


ও এই অংশ ভূরিকাক্ধপে বাষন্ত হও) আধুনিক অনুষ্ঠানওজি কিন্ত পর্ণ লো লয়। 
ফখনো। ফখনো অভিনেতার; সাদালিধা পোশাকে এক লাটানে হসে যাদাবছ 
হাতিরেকে আবৃতি করে যান, অথবা উপবিউটদেব যথ্যে একজন হাদ্যযস্র সহযোগে 
ছুমিখাংশ বলে বান (এই ভাতীর প্রদর্শনকষে জাপানীতত হাইয়াসি বলে)। আবার 
ভূবিক্ষাংশ যখন যয্বান্থা বাতিরেক্ষে আব্‌তি কক হয়। তখব তাকে “শিষাই' 
(88088) ধল। হয়! 


[ এফাহিশ ] 

বলে গণ্য ছত। নটিফের সংগ্রহ ভাগাক এমন হত যাতে দর্শকদের 
কচি অনুযারী অভিনর চালিয়ে যাওয়া যায়। কিয়োজেন (প্রহসন) 
অভিনয়ের সংলাপ ও অজতঙক্ষিতে নিশ্রস্তরের কিছু খাকত নঃ। 
কৌতুকাভিনয় ও প্রেষালক্কার যুক্ত সস সংলাপও এমন ধরনের 
ছিল যাতে অভিজাত ও ভত্র সম্রধায়ের কর্ণপীড়া না ঘটে। 
অশ্শীল কোন শব, তা যতই রসোগ্গীপক হোক মা কেন, কখনোই 
বাবহার করা হত মা। এই দির্দেশ বিশেষভাবে পালন করা হত। 
রাজপ্রাসাদে মৃত্যাভিনয়ে প্রস্তাবলা, ক্রষবিস্তায় ও উপসংহার-পর্ষ 
যখাযখ নিষ্ঠার সঙ্গে মেলে চল। হত। সঙ্গীতাংশে যদি সূচমা-পর্বের 
আভাস থাকত, নৃত্যাংশেরও ঠিক তেষনি ভূষিকাংশেষ ইঙ্গিত থাকত। 
ধর্মীর অনুষ্ঠালে অভিনয় প্রদর্শনের কালেও অভিজাত সমপ্রঙ্ায়ের 
মানসিকতা অনসরণ করে চলতে হত। 

সিআষি যে-সব পালায় অংশ নিতেন, তাব সংলাপ ও সঙ্গীত 
তিনি নিছে রচনা করতেন । কিস্ত অনেক সঙয়েই তাকে পৃষ্ঠপোষক- 


নাটকে জড়তে হত। এষনিভাবেই 'উকিফনের' কাহিনী অপেশাদার 
ইয়াকে। ও মিৎসুহিসা হার প্রদত্ত হয় এবং পিআমি তার অভিনয়োপ- 
যোগী বপদান করেন | বিখয়বন্ত নির্দেশ প্রপঙ্গে তিনি বলেম : 


, যে নাটকের কাহিলী সুম্পর, মর্মার্থ সৃক্ষা, যাতে আনম্সঘন অনুচ্ছেদ 


রয়েছে, এমন ধরনের নাটক প্রায় ক্ষেত্রে সকল হয়। 


, কোন নাটকের 'আঙ্গিকগত ক্রি থাকলেও যদি আখ্যানভাগ বলিষ্ঠ 


হয়, তাহলে সুষ্ঠ অভিনয়ের সাহাধ্যে তাঁকে সার্থক করে তোলা যায়। 


একটি খারাপ নাটককে অভিনেতা ক্রারটমুক্তি করার চেষ্টা করে সফল 
হয়তো হতে পাবেন, কিস্ত তাতে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হয়। 


আরে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সিআমির বক্তব্য প্রসঙ্গ শেষ করা 
যেতে পারে । - 

তিন রকষের পালা : বানুছের রুচি ভিনুধর্ষী । 'দশহাজার লোফের' 
রুচি মাফিক ফাজ করা রীতিসত দুঃসাধ্য । তধু আদর্শ অভিমেত। 
তিনিই বিনি বাজোর সর্বত্র তীর অভিণয়-নৈপুণো সবার সস জয় 
করতে পায়েন। পরিপূর্ণ সাঁকলোর জন্য দর্শনে্রিয়, শ্রবণেশ্রিয় 
এবং হৃদর তিনটিকেই পরিতুষ্ট করা প্রয়োগ্ষন। দর্শকের অভিভূত 


[বস্রিশ ] 


বিস্ময় ও উপলব্ধির প্রথস প্রকাশ তাদের দৃষ্টির যুগ্ধত৷ । নাচ গানের 
নীতি তাদের পছন্দ হয়েছে ফিন।, বিভিনুত্তরের সাসুষের কণ্ঠনিঃসৃত 
আনন্গধুনিয় মাধাসে তা বোঝা বাবে । সমস্ত রজসঞ্চে সে আনল্স- 
ধারা প্রবাহিত হবে । কেবলমাত্র সচেতন দর্শকই নয়, “দো সম্পর্কে 
একেবারে অনভিক্ঞ দর্শকও যেদ উষ্জাসে বুখর হয়ে বছে উঠতে 
পানে বাহ্‌! চঙষৎকার।--অভিনেতাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। 
নাটক যদি পরিপূর্ণ সার্থক হয়, তাহলে অভিনেতার সব কিছুই 
দর্শক-চিত্তে আনম্প সঞ্চার করবে। 

উল্লাস ও প্রশংসার আতিশযো তারা অধীর হয়ে পড়বে এবং 
ফ্লাস্তি অনূতব ফয়বে। অভিনেতাও হদি এই উত্তেতবনার অংশীদার 
ইন, তাহলে তিনিও অবসন্ন বোধ কল্সবেন। সেজনোই উত্তেজনাবর 
স্বানেও ভীকে যখেষ্ট সংবমের সাথে অভিনয় ফরতে হবে যাতে 
দর্শক উপভোগের জনন থেকে বঞ্চিত ন! হ্য়। দর্শকবৃল্লকে সময় 
দিতে হবে যাতে তারা নিশ্বাস নেবার অবকাশ পায় । উত্তেজনাপূর্ণ 
গুশোও অভিনেতাকে ধীরস্বির চিত্তে অভিনয় করতে হবে, যাতে 
তিনি শঙ্কি না হারিয়ে ফেলেন । তাহলেই তিনি দর্শক হৃদয় অয় 
ফগ্সতে পারযেদ এবং পরবর্তী দৃশাও প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। 
এক পালা থেকে অন্য পালার অভিপর় করতে গিয়েও তিনি ক্লান্ত 
হয়ে লা পড়েন, সেদিকে বক্ষ্য রেখে তাকে অভিনয় করতে হবে। 

দ্বিতীয় পর্যারে অর্থাৎ ঝা শ্ববণকে পরিতুষ্ট করে, তা হল সঙ্গীত 
অনুধাবদের ক্ষমত-_-এতে অভিনেতার বিশেষ কিছু করণীয় নেই। 

তৃতীয় পরায়- অর্থাৎ বা জনচিত্তে আবেদন সৃষ্টি করে।« 
প্রথষ শ্রেণীর অভিনেতার হাতে পড়নে সারুগাক অভিনয় এষন 
পর্যারে গিয়ে পৌছায়, বেখানে উপস্থাপন কৌশলই যনে দাগ ফাট- 
বার পক্ষে যথেষ্ট । নাচ, গান, অঙ্গভঙ্গি ত্রতগাতিষয়অ--সব বাদ 
দিয়ে নীরৰ অভিব্যজির মাধ্যযেই আবেগের সকার কর! যার | একেই 
মগ্রতাঃ 898০5 বল হয়। 

নিরক্ষয় যানুষ, এমনকি দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পনর দশকও অনেক সনয় 
এজাতীর অভিমর বুঝে উঠতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ শিজ্পীই কেবলবাতে 
এই অভিনয় ফৌশন আরতে আনতে পারেন । এই জাতীর নাটফকে 


ক শ্ইখাংে ভিনি তাওইমাহ (5০8) ওধ্যান সিল ভাষাত ফখ। বলেছেন । 


[ভেত্রিণ] 


চিতত-বুখী শিল্পকলা ধলা হলেও 'চিন্তবিহীন নো' (881180135 ৩) 
নাষেও এগুলিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে । বারা মিরদিত বিয়েটা 
দেখেন, ভাথের অনেকেও 'নো' ঠিকমত বোযেদ না; ছখচ ফন 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিও অনেক সমর 'মো'-এর পরিপূর্ণ স্বাদ প্হশ করতে 
পারেন। শুধু দেখলেই দূটিজঞান আছে বলে খযা বায় লা, ভাল 
কথে দেখাটাই আসল । 

সমালোচকরা বলেন : থিয়েটারের কথা ভুলে বাঁও, নে 
দেখো ; 'লো'শএর কথা! ভুলে হার; অভিনেতাকে দেখে ; আভি- 
নেতাকে ভুলে যাও, ভাবে লক্ষ্য করো ; ভাবের কথা ভুলে বাও 
--তবেই 'নো' বুঝতে পারবে । 

অভিনেতার প্রশিক্ষণ : লাম্পটা, জয়াখেলা, ছড়া মদ পান একদষ 
নিষিদ্ধ । অভিনিবেশ সহকারে অভিনয় শিক্ষা কর। মতানৈক্য 
এড়িয়ে চল । অভিনেতার শিক্ষ। শুর হয় সাত বছর বরসে। বাঝেো 
বছর পৰন্ত তাদের নাচে, আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া 
হয়। প্রশংলা বা ভৎলনা কোনটাই তাঙের করা হর না। এসময় 
মক অভিনয় অভ্যাস করতে তাদের শেখান হয় লা। তারা অবশ্য 
নিছেছের আনন্দের জন্য বুক অভিনয় করতে পারে। বারে বছর 
হলে পর তাদের বিভিন্ন ভূষিক। গ্রহপ করার অধিকার জন্যে | সুশ্রী 
গঠনের অন্য সব রকমের অজভঙ্গি তাদের মানার । তাদের অভি- 
নয়েক্স ক্রটি স্ুশী গঠনের অন্যই চাকা পড়ে যার এখং প্রকৃত যোগ্য, 
তার চাইতে বেশী যোগ্য বলে তাদের বিবেচনা করা হয়। কিন্ত 
এ 'ফুল' কেবলষাত্র যৌবনের কল। মতেবে। আঠারো বহুর বয়সে 
এ যোহিনী ক্ষমত। তাদের থাকে লা। তাদের অভিনয়ে জড়তা 
দেখা দেয়। দশক যদি এবন কোন অভিনেতাকে দেখে হাসে তাহলে 
তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বাড়িতে বসে নিজের পরিবতিত 
কগ্ঠন্বর অনুধায়ী তাকে নিজের ভূষিকায় মহড়া দেবার অভ্যাস করতে 
হবে। সে ষদি প্রথমেই হাল ছেড়ে দেয়, কোনদিনই লে আম অভি- 
নয়ের আসরে স্থান পাবে না। পরিপুণ যৌননে অর্থাৎ তেইশ চঙ্গিবিশ 
বছর বরসে আর এফটা বিপদ ঘটে--সেটা হল বহুবাক্ধবের সাজা” 
তিরি প্রশংসা । ভাঁল অভিনয় করনে ঝা অনাদলের তুলার ভাল 
করনে দোকে তাকে শ্রে্ঠতষ বলতে খানে! এর কল খারাপ হয়। 


[চৌন্রিশ] 


দ্বণিক সাফলা চিন্নফানীন দয়। এ্রধফজন অভিনেতার হীবদের 
উতকৃট ফাল হল পঁয়ত্রিশ বছর বয়ল। রা ররর আবী 
যি খ্যাতি অর্জন না করতে পারেন, তাহবে বোঝ যাবে তীর ব্য 
পরিপূর্ণত। কোনদিনই আসবে না। এরই বয়সে সফঘত) সা এলে 
চলিশের পরে তার পতন 'অবশাস্তাবী। পরতাঁলিশ বন্য বরসেও 
যল্দি তীয় অভিনয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অক্ষ থাকে, তাহলে বোঝা বাবে, 
তিনি প্রকৃত অভিনেজ। কিন্তু তখন তাকে লব ভূমিকায় সানায় 
দা। বুখেোশিহীন চরিত্রে তিনি তখন যেষানান। এক সময়ে হত 
দুদর্শ মই থাকম দা কেল, প্রবীণ বয়সে মুখোশ ধ্যতিরেকে তাঁকে 
কিছুতেই হুশ বলে মনে হবে মা। 

বেশীরভাগ অভিনেতা পঞ্চাশ বছর বয়লের পর নিছিক্রয় ভূষিকায় 
অংশ দেন। “কিরিনের' মত শঙ্তিশাঙ্গী অভিনেতাও প্রচ বয়সে 
গ্দে অভিনেতার কাছে হার মেনে বিতাড়িত হয়েছিলেন । কিন্ত 
প্রকৃত শক্তিমান 'নো'-অভিনেত মৃকাভিনয়ের কিছু বৈশিষ্টা হারালেও 
সার্থক অভিনেতা ছিপেবে গণ্য হতে পারেন। আষার পিতা 
(কাওয়ানামি) ৫২ হুর বয়সে যার যান। পঞ্চম মাসের ১৯ তারিখে । 
& হাসের চতুর্ঘদিলে তিনি একটি খ্সীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। 
অভিনয়া্টি হয়েছিল সুরওয়! প্রদেশে সেনগেমেরর উপস্থিতিতৈ। 
সারপাকতে তীর অভিনয় এমনই অনবদ্য হয়েছিল যে, উপস্থিত 
সকন শ্রেখীর দর্শকের কান থেকে তিনি বিপুল প্রশংসা শ্লাভ করেন। 
সে সয়ে বিশিষ্ট ভূমিকায় তিনি ঘভিদয় করতেন না। তীর শিখার! 
সে সব চরিত্রে অভিনয় কতত। সহজ ভুষিকার় তিনি অপূর্ব 
অভিনয় ফরতেন। তখনও তীর অভিনয় অনিশ্য ছিল। 
নিআনি নিপুণ ও আনাড়ী অভিনেতার অভিনয়-শৈলীর পার্থকোর 

গার খ্যাখ্যা করেছেম। শিষ্য শিক্ষককে সর্বাংশে অনুকরণ করবে, 
কিন্ত চলাফেরার ভজি ও ম্বর গ্রাষের বেলার সে যদি নিজন্বতা 
বার ন। রাখে আহলে 'দো-অভিনয়ে তার পক্ষে সকল হওয়া 

অন্য অয়। 

অনুকরণ অনুফরণের বেলার লক্ষ্য হাখতে হবে, যাতে একই খরনের পুনরাবৃন্তি 

(ফনোনেন) না হটে। ত হবো. অতিন পরানের কাঁছে একক্ৌযে বদে বনে 
হথে। দ্ুশর ভাবে অনুকরণ হায়ার খে অবশ্য ক্ষমতার পরিচর 





[ পরজিশ ] 


পাওয়া ভান | বেষন, প্রো বাতির ভুষিকার তক্কাশ অভিনেতাকে 
মাচের সহংর সম্ভান্ত প্রবীণ বাকিজ্নভ অভিনয় করতে হয়। কিন্তু 
অভিনেতা বদি নিজেই প্রধান হয়, তাহলে এটা তাকে অনুকরণ কবে 
আয় করতে হবে না। 

ধবীণ বয়সের ভূবিকার অভিনব ফকতে গেলে একটু মস্থরভাবে 
অভিনক করতে হবে। সঙ্গীত ধুলিবক শজে সঠিকভাবে তাল দা 
ফিলিয়ে যদি একটু দেরী করে ভাল ফেলা যায়, সোট ভূষিকা-উপ- 
যোগী হয়। অভিনেতার বদি একথ। সাক্ষণে থাকে তাহলে তিনি 
স্বচ্ছন্দ হতে পারেন । কারণ প্রবীণ বয়সে অঙজস্প্রতাঙ্গ ভারী আর 
শবপশক্তি কিছু দুখল হয়ে পড়ে। ক্রত গতিবিধি তখন আব আয়ত্তে 
থাকে না। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই সত্যিকার অনুক্তি সম্ভথ। 
প্রো অভিনেতা যদি তরুণ সুলভ অভিনয় করতে পারেন, তাহলে 
তা অতাস্ত উপভোগ্য হয়। প্রাচীন বৃক্ষের প্রস্কটিত ফ্যের মত 
তা যলোরষ 1 বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে কুঁজো হরে চলা স্বাভাবিক, 
কম্পিত, শিখিল চলাফেয়া তার পক্ষে বযোধর্ষ এখং লোটির সার্থক 
অনুফরণই শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক । এতে করে বার্কাজনিত 
দুর্বলতা ফুটিয়ে তোলা বাবে ঠিকই, কিন্ত অভিনয়ে উৎকর্ষ যাবে 
কষে এবং উৎকৃষ্ট সৌন্প প্রদর্শন না করতে পারলে তা অভিনয়ও 
বার্থ হবে। নারী ভূঙ্গিকার জন্য তরুণ অভিনেতার প্রয়োজন $ 
কোন রাখঘকমারী ব। তার সহচরীর ভূষিক্কার অভিনয় করা ভাগের 
পক্ষে কষ্টকর । কারণ রাজকীয় আচরণ ও চেহারা স্রপারিত 
করা যুশকিল। এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে, অভিনেতার পরিচয় 
থাকে লা বনলেই চলে। পোঁশাক-পরিচ্ছাোদের পুচাকু বিন্যাস ও 
পরিধানে বথেষ্ট কষ্ট শ্বীকার করতে হয়। এবি অভিনেতার 
কচি নির্ভয়যোগট নগ্ন, যথেষ্ট সততার সঙ্গে এসব বিধয়ে লক্ষ্য 
ঝাখতে হবে! * ৮ 

সর্বদা বে-রাষীদের দেখা বায়, তাদের ভুঙহিকায় অভিলয় কর 
সহঙ্গ । নর্তকী ঘ! উদ্াদিলী উরিত্রে অভিনর কার সময়ে হাতে পাখা 
থা পৃথিপিত শাখা জাতীয় কিছু খাকলে শিখিল ভাবে সেটা হাতে 
স্কাখতে হবে। পা পর্যন্ত আবত লস্বা পোশাক পরতে হবে তাকে, তার 
হাঁটু বা পিঠ বাকা হবে বা, কুছ হয়ে চলবে মা যে। তায় দেখ 


সংবদ 


[হুঙিপ] 


ভঙ্গিতে মহিষার পরিচয় ফেটাতে হবে| অভিনয়ের সহয়ে সে বগি 
পিছদের দিকে বেশী ঝুঁকে থাকে, তাঁহনে সামনের দর্শকদের চোখে 
তাকে খারাপ দেখাবে । যদি সে নত হয়ে থাকে পেছন থেকে বিশী 
দেখাবে । বদি মাথা বেশী সোজা থাকে, তাহলে সেটা বমণীনুলভ 
হষে লা। আজুল বাতে সা দেখা বায়, সেজন্য তাকে যতখানি 
সম্ভধ লগা আন্তিনের জাষা পরতে হবে। 
বাইরের পরিচয় প্রেতাত্বা হলেও তার মধ্যে একটি যামব হৃদয়ের 
বাস। এই ধরনের নাটকের ছুটি অংশ। প্রথম অংশের দুই ঝা 
তিন দৃশ্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের | দ্বিতীয় অংশে ষ্ল অভিনেতা 
(পাইটে--.আগে যাকে যানুষরূপে দেখা যাবে) সৃত ব্যক্তির আত্মারূপে 
অবশ্যই উপস্থিত হবে। 

সতিকার ভূত বা আত্মা কেট কোনদিন চোখে দেখে নি, 
সেজনা এই চরিগ্রোভিনয়ে অভিনেজ নিজের খুশিষত যেটা অন্দর 
ঘলে সনে হয়, তেষন ভাবে অভিনয় কয়তে পারে। বাস্তব 
জীবনের অভিসয়ে বূপদান জলেক বেশী কষ্টকর। 

বে প্রেতাত্বা আতঙ্ক উদ্রেক করবে তাঁর নুঙ্গর বা সুশী হবার 
ছয়ফার নেই। ভীতিঅনক ও সুন্পর এদুটো দ্িনিস কালো ও সাদার 
মতই পৃথক । 
ফে নাটফে পিতা-মাত৷ কর্তৃক একটি হারানো শিশুকে খুঁজে পাওয়ার 
দৃশা আছে সেখানে নাট্যকার এমন দৃশোর অবতারণা করবেন না 
যেখানে তারা পরম্পরফে ছড়িয়ে ধরে কাণ্নাকার্টি করছে । বে-সৰ 
নাটকে শিশচকিত্র আছে, ভালভাবে সেওলি অভিনীত হলেও দশকেতা। 
প্রার ক্ষেত্রেই অধীয় হয়ে চীৎকার করে ওঠে আবাদের অনুভূতিকে 
এমদডাবে টানানছেচ়া কোর মা । 
কোষের অভিনয়ের সমরও অভিনেতাকে ক্ছুটা ভদ্র হতে হযে যাতে 
করে তার রাগকে প্রচণ্ড হিংসাঘ্ক বলে মলে না হয়। অতীশ্রিয়ের 
অভিনয়ের সময়ে ভীকে শতির নীতি লব্বক্ধে চেতন থাকতে হবে। 

যখন দেহ প্রচণ্ড গতিশীল, তখদ হাত পায়ের বড়াচড়ায় বীর 
খাদে । বখদ পায়ের গতি বেশী, তখন শরীর স্থির থাকবে । এলব 
বিনিস দিখে কোক্টানে। হায় যা, প্রদর্শম করে 'সতিমেতাকে দেখিয়ে 
দিতে হয়। 


[সারবিশ] 


গোপনীয়ত। নিঙ্জাহি গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন সগ্থন্ধে ধহবার বলেছেদ। 
প্রতিটি শিল্পে ও বাবসায়ে গৌঁপন বীতিনীতি জাছে। একখন 
সামরিক মেতাকে বেমন তার রপফৌশল গোপন রাখতে হয়, তেষনি 
একজন অভিনেতাকেও তার ফৌশল গোপনে রাখতে হয়। এক- 
দলকে পরাধিত করার কৌশল অপরদনের জানা উচিত নর । সিআাহি 
সবসধয়েই এধরনের প্রতিযোগীসুলড মনোভাব বজায় রাখার পক্ঘপাতী 
ছিলেন। এমনভাবে নৈপূণা প্রশ্নোগ করতে হবে যাতে তার উৎকর্ষ 
দর্শকদের আশার অতিরিক্ত আনম্প দিতে পানে। 

অভিনেতাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন দর্শকদেন্ অনুভূতি 
ভারাক্ান্ত না হয়। যখন তারা চীৎকার করে বলবে 'খাষে, দোহাই 
এখন ক্ষান্ত দাও' । - তখন তাকে অভিনয় শখ করতে হবে। 
এসব জিনিস গোঁপনীয়, এবং দর্শকরা বাতে তা না জানতে পারে, 
সেদিকে লক্ষা রাখতে হবে। 

ভ্রাতুষপুত্র ওনামিকে নিজের স্বলাভিষিষ্ক করে সিআমি যখন 
সাদে। দ্বীপে নির্বাসনে যান, তখনকার উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। ইকিওয় 
(১৪৩৩) পঞ্চম বছরের তৃতীয় মাসে তিনি দিখেছেদ £ 

আহার পরলোফগত পিতার নির্দেশানসারে এই শিজ্পের সব 
উপদেশ ও এতিহ্য আমি যেনে চলছি। বৃদ্ধ হয়েছি। পুত্র মোতো- 
মাসাকে আমি সব কিছু শিখিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বিদায় নেষ 
এবং প্রতীক্ষা করব সেই পরম ধনে দন্য---য। আমাদের সমগ্র 
জীবনের একান্ত প্রার্থনা ।* 

১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ মোতোমাসার মৃত্যু হয়।** তার 
সৃতার সঙ্গে আঁষাদের প্রতিষ্ঠানও ভেঙে যায়, দলও ভেঙে বার- 
কেননা ্থাধার পৌব্ররা এখনও শিশু । 

নৃতাঙ্গীত সংবলিত এই অপরূপ শঙ্জিশালী শিল্পকে জপারিত 
ফর অত্যন্ত তয়াসসাধ্য। হার, এই বৃদ্ধ ব্যঞ্ির পক্ষে সে 

রর শিপকে খাটিয়ে রাখার চৌঃও কটকর । আমার সাধনার পক্ষে 
ধ এক নহা বাখা। 


টিরিটিনিন ডিস 
* দিবা, প্নঞ্ু থেকে যুদ্ধি পাবার সাধনা । 
চক মাবতত যোডোযাসাঈী ১৪৯৯ খেকে ১৪৩১ পর্বত গর টিপ-বাবিদায়ক ছিযেন। 


[ আটিজিশ ] 


অবশ্য বন্য লোকও আছে। বিস্ক এই শিজ্পেক বা অনা কোন 
কলার এতিহ্য রক্ষার মত যোগ্য বা উপযুক্ত কেউ নেই। বম্পার- 
প্রথান জেনচিক (সিআামির জাগা) প্রতিন্রাশালী, এই শিল্পকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি তার আছে, কিন্ত সে আমার 
এশুরিক প্রতিভাসম্পন্র পিতাকে চোখে দেখে নি। 

দিন দিন তার কলানৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে, আমার বিশ্বাস সে 
অফজন সুদক্ষ অভিনেজ হয়ে দাড়াবে । কিস্ক ততদিন আধষি বেঁচে 
থাকব লা। ভয় হয় এই দ্বন্য যে এখনও পর্যস্ত এই শিল্পের এমন 
কোন সার্থক র্বপকার নেই যাকে আহি আযার অতিনয় শক্তি দিয়ে 
যেতে পাজি । 

এই অনুচ্ছেদ লেখার করেক সপ্তাহ পরে সিআমির ব্রাতু্পুত্র 
ওনামি একট সাহাব্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে ত্যতিনর কবে প্রচুর প্রশংসা 
অর্জন করে। 

এক বছর পরে শিনাষিকে শির্বাসনে যেতে হয় । মি: ইয়োসিদ। 
তোগোক়্ মতে এই প্রবীন অভিনেতা সম্ভবত: তীর স্বলে ওনামির 
নিয়োগে বাধ! দিয়েছিলেন । তার কলে তিনি শোগুনের অপ্রীতি- 
ভাঙন হন, কারণ শোগন ওনামির নিযুক্ি সমর্থন করেছিলেন । 
ফখাটা স্পষ্ট করে বোঝ! যায় কারণ সিআমির আপত্তি সত্বেও ওনাষি 
ভীর স্বঝে নিযুক্ত হন। নো সম্পকে লেখা সিআমির কোন রচন। 
ওনামি পান নি, এর অকাটা প্রম্মাণ আছে! নির্বাসনে থাকার সময়ে 
তিনি তীর বিখ্যাত প্রস্থ রচনা করেন--'16 ০০) ০1 0৩ 
0৩16৮ 15185৫”,---ম্বরণশ্বীপের উপাখ্যান | এই প্রশ্থে তিনি তার 
নির্বাসন স্বলের এষন সুশ্য় বর্ণনা করেছেন, যা তীর নাটকের রচনা- 
শৈলীর সঙ্গে সমান্তরাল । সিংআমির গ্রন্থের দুই অধ্যায়ের ভাষা 'বসণ 
সঙ্গীতের যতো । তৃতীয় অধ্যায়ে পমির্বাসন ভূষি'। তার পরের 
অধ্যায়ে 'কোকিনল' (হোে তেগিছু )1 এ কোকিল আমাদের 
কোৌফিলের হত নয়--.এ ফোকিন রাতে গান গায় । আরম এই রকষ £ 

পশ্চিষ দিকে তাকিয়ে দেখলাঁন আঅন্তব্তী সাগরের চেউ। সাদা 
রক মেখে সমুস্রতটের বালুকণা বিচিত্র দীপ্চিতে খাক্বাকৃ করছে। 
অনাদিকে দাবির পিন খার-সবদহোর বিকীরবানের মর গরগা- 


৮ 28০ (কাছে ) বৃদ্ধা ফরুণাবনা ধা্ির ধর্ষ মাঁধ। | 


[বচরিশ] 


ভিযান সাথে সেছেছে ভারা) এখলির বাবখানে খুকি মন্দির । 
হেখডা হাচিষ্যানের পবিত্র বাসভূষি । জানা গেব এজায়গার না 
ইআওয়াতা---আটটি নিশালের দেশ! সেখানকার মশ্পিয়ে গিয়ে দীঘি 
ভীর্ঘদাত্রীয় যত আহিও প্রার্থনা করতে পারব--একখ। ভেবেছিলাষ। . 
কিন্তু একটা আশ্চর্য সহ্গেত দেখে বিস্িত হলাম। এখানকার 
ফোঁফিলের অপূর্ব গাঁন শোনার অন্য বাদধানীর মানুষকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা 
করতে হয় । অথচ এই সাপো প্রদেশের সর্ধত্রে তা শোদা যায। 
কেবলসাত্র পাহাড়িয়। পখেই লয়, আমার কটিবের বরগায়, ছাদের 
কিনারায়, পাইনশাখার মধ্যেও এ সঙ্গীত তার বাদ ছড়ায় । কিক 
যপ্দিরে এই কোকিলের কন্ঠ এফেবাপেই শোলা যাঁর লা । এট! 
ফেষল করে সম্ভব? এপ্রশের বাবে মঙ্গিয়ের লোকেকা আমাকে 
বলল “বহুদিন আগে এখানে নির্বাসিত লর্ড তাষেকানি খাস করতেন । 
একদিন কোকিলের গান শুনে তিনি গেয়েছ্িলিন £ 

শোদ, তোষরা বখন করো গান 

তা শুনে অধীর হয় আবার পরাণ 

আমার হৃপয়খানি কাপে থরোথবো। 

ফেলে আলা স্মুতিশুলি মনে হর জড়ো 

ওগো পাহাড়ী কোকিন, মিনতি আমার, 

এপথে যাবার কাঁলে শ্রুত চলে যেয়ো, 

হেনকোকিল, এ-কখাটি মনে রেখো, রেখো । 
তিনি এই গান গাইবার পর থেকে এসারগার আর কোদ কোকিলের 
ক.্ঠ শোন। খায় নি। 

এরপর ফোকিলের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সিআঙি £ 

কোকিল, তোষার সুর আমায় সুখ করে। পাও, তোঁষার 
দঃখতরা কান্নার গান গাও তুষি । দেখ, আমিও কীদছি। শ্বদেশের 
ধাখা যনে করে আমি বৃদ্ধ বয়সেও কাদছি। 

১৪৩৬ সালে এপুষ্তক পিখিত হয়। ১৪88৪ সাল পর্ধন্ত আীবিত 
ছিনেদ তিনি ! নির্যাঘনে বা! নিজের বাড়িতে কোথায় তীর সৃত্যু হয়, 
আনা বায় 1 ১৪৪৩ সালে রাজধানীতে তিবি গওনানির সঙ্গে একতে 
'ক্মভিনয় করেছিলেন, এ ফাছিনী শোনা গেলেও যেখেছছু সে সসয়ৈ 
তীর বরস ক্দাদি, সেনা একখা বিশ্বাসযোগ্য বলে সনে হয় স। 


| চঙিশ? 


অভিনেতা, মো-রচরিত। এবং নাটকের সৌন্দর্য বব্যাখ্যাত। তিনদিক 
দিরেট সিআঙি বিখ্যাত । ইতিহাস তীক ক্মঘভিসর প্রতিতার সাক্ষা 
দেয় । কিছ কবি হিসেবে তীর স্বান নির্ণয় কর! কিন, ফেননা। 
নাটকের কাবা-্নংশ তীর নিতের রচনা, নাকি কোন প্রাচীন কাবা 
খেকে নেয়া, তা জানা যার লা! 

স্রণবীপের উপাখ্যান লিঃসলোেছে পিজাখির রচলার শেঠছের 
নিদর্শন । কিন্ত এটি নো'নাটক নর এবং রচনা্টি বৃদ্ধ বয়সের । 
তাহলেও নাটকের শিন্প-সৌন্পর্ সহ্বস্কীয় পুস্তকে তীর কবি-শকির 
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এম. পেরী তার 10925851. 17100 
সন্বদ্ধে আলোচনার এক নার়পায় বলেছেল যে এই রচনায় অনবদ্য 
শিষ্প কফৌশবের নিগশন রয়েছে | (5089151 সম্পকে তার অভিমত 
স্প্ঞরতে জড় সারলা রয়েছে । এই জড় সারলা সিআামির পিতা 
কাওয়ানামির বহজাত ভিত | 10225058 [0৮5 বে সিআমির রচিত, 
একথা অনেফে বলেছেল। তার প্রপৌত্র কর্তৃক প্রদ্থ সিআধির 
প্রশ্বতালিকার়ও এই রচনার উল্লেখ ররেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে সিআমি অনবদ্য দক্ষতার সচষে লিখেছেন এবং কখলো তীর সাবা 
দ্বঠি সহত্ঘ রচনাও লিখিত হয়েছে । প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বইখালি 
থেকে সমালোচক হিলেবে সিআবির কৃতিত্ব অনায়াসেই বোঝ! যাঁয়। 
তিনি সুগভীর ও রীীতিবদ্ধ চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। দার্শনিকের 
চাইতে সভাসদ সুলভ রীতি ছিন তাঁর রচনার । দর্শকদের প্রশংসাকে 
কখনো কখনো ভিনি অতান্ত যুল্য দিয়েছেন, কখনো বা তাকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন । কিন্ত সাধারণ দর্শকেত্র চাইতে রুচিবান 
দর্শকের প্রশংসায় তার আস্বার কখা তিনি প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
উল্লেখ করেছেন । | 

আক্ষরিক অর্থে পৌন্পর্য বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি লেখেন নি । তীর 
ঝুচলায় বাস্তবতা বোধ প্রবল, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে অভিসেত৷ 
ও হলের অধিনায়ক! তা সস্বেও প্রতিটি খুটিনাটি বিষয়ের যৃল্য 
গ্রিষাপ কারে তিনি শিল্প সম্পর্কে বে স্ন্ম জানের পন্রিচয দিয়েছেনে 
ভ আসাদের যুগ ও হিশিত করে। আরা উত্লতি ও ধন্ধুন হারার 
চিন্তার খুখে বাস কায়েন, ভীঘের সধ্যে আনেক সবর এক জাতের 
দিম্িরির বোবি জন্দায হান বায় । নিআনির যঙ্েও হ। হিহ। কখনো 


(খকছরিশ] 


ফখদো আমাদের যনে হয় আনল প্রতিডাঁধর ছিজেন কাওয়ানামি 
সিমি পিতার প্রি উত্তযাবিকার্থী ও তীর প্রতিভার যোগা বাহক 
ও ধারক ছিলেন। 'নো' শিজ্পের বিশিষ্ট ফোম পরিধর্ষল হে 
সিআমির দ্বারা হয়েছে, লে কথা দ্দামাদের সনদে হয় লা। 'নো-তে 
ফোরাস সংযোজনের ফলে য়ে গয়ুন্বপ্র্ণ উন্ুতি সাবিত হয়েছিল, 
তাতেও স্তার আপতি ছিল। 

ফোন কোন জনুচ্ছেদে বণিত হয়েছে, অভিজ্ঞাতার পরিবর্তনশীল 
ফচিয সঙ্গে অভিনেতার তাল বিলিয়ে চলা উচিত। কোথাও কোখাও 
তিনি কৌতুহলঙজনকভাবে উন্নাসিকতা, পাণ্ডিত্যাভিমান, কুসংস্কার ও 
পর্ষের প্রশ্য় দিয়েছেল। ফলে, সভাসদন্গুলভ নঙ্নীয়তা অকস্]াৎ 
অদ্শ্য হয়েছে! এক এক সময় সাষানা ইজিতের মধ্যদিয়ে তীয় রচনার 
গভীর অনুভূতি প্রাশ পেয়েছে । উদাহরণ স্বপ্প (এ অংশের উল্লেখ 
আগেও করেছি ) “অভিনেতা এষনভাবে লীচু হবে না যাতে মনে হয় 
সে তিখারীর মত ব্বাস্তায় একটা পয়সার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে'। 
এস্জাতীয় উক্তি পড়ার সময়ে পাঠকের চোখের সাধনে একজন খবজিহব। 
বয়ক্ষ বাতিল্প কৌতুকজনক চিত্র কটে উঠতে পারে । 

পাঠক প্রাচীন কোন নাটফের গঠনের* সঙ্গে 'নো” নাউফের তুলন। 
করার কথা ভাবতে পারেন! গোলাকৃতি উন্মু্দ স্বানে গোলাকার 
মঞ্চে অভিনীত 'নো' নাটকের সঙ্গে গ্রীক নাটকের সাদৃশ্য আছে। 
গাঁক-ইরা ধা অভিনেতার কামরা (লকৃশ! দ্রষ্টব্য) গ্রীক নাটকেও আছে। 
দর্শকদের দুটির আড়ালে একটি কাঠের তৈরী ঘরে অভিনেতার 
তাদের পোশাক বদলান।'** অনেক গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকে সব 
অভিনেতাই যুখোশ বাবহার করতেন বা 'নো।' নাটকে সর্যদা য্বন্হৃত 
হত না। গ্রীক নাটফের ফোরাসের যতই 'মো শাটকে যে 
'অভিনেতারা আগাগোড়া যর একপাশে স্থির হয়ে খামে থাকতেন, 
(কেবল খান গাইবার সময় ঘাতের পাখা উত্তোলনের সময়কার 
নড়াচড়া ছাড়া) তীরা গ্রীক রে পুয়োভাগে গওুয়যাদ দশ-বাযে। 


পাস 
* সমসাময়িক রছলাময় নাটকের লঙ্গে তুলা করতে গেলে বিষয়বন্ত খেকে বহুদূরে 
চধে বেতে হবে। হতদর জানি খিভিয রফম চীনা লাটক সঙ্বতে এখনও পর্যত খিশন 
ভাখে দেখ ছয় বি বা পৃথক ভাবে তাদের চিছিত কয়া হয় মি! 
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( খেযাজিশ] 

ব্যডিগা ফোক়াষের কখা মনে করিয়ে দের । পিক যঙ্গীত ও নৃত্য 
সম্বন্ধে অন্পই বারণ থাকলেও এটা তাল তাবেই বোঝা; যায় বে 
সেগুলি ছিল অনুকরণ সঞ্জাতি।' সিআহমি বলেছেনে : সঙ্গীত ও 
নৃত্যের শিষ্প ফৌশন অনকরশের যবো নিহিত ।' প্রপীক উ্যাঙছেতির 
মধ্যে যে কবিতা-সাহিত্য রয়েছে, তার জন্য নটিকগুলির য্ল্যযান 
ঘধিত হয়েছে। তা সত্বেও বনা হয়েছে 'শকাগ্চদি কবিতার 
খংশষাত্রে । 'নো' অটিকের ফাব্যগুণ ফেবলবাত্ত শব্দালস্কার দয়! 
ফোম হহাপ্রাধন এলে বদি 'নো' থিয়েটারকে ভাসিয়েও নিয়ে যায় 
তবু মটিকগুলি সাহিত্য হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 

আংশিক ও সাষগ্রিক বিচারে 'নো'-করিতা এক একটি অসুপন 
পৃ্টি। (শাহি শুধু আলোচনাই করতে পারি। যুল কবিতার উদ্ধৃতি 
ছাড়া আসল সৌশর্য বোঝানোর শক্তি কোন সমালোচকের আছে বলে 
আযার মলে ছয় না1) পূর্ববর্তী লেখকরা এই নটিক রচনায় এষন 
একটি বিশেষ গঠন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন ঘে পরবর্তীকালের 
দুর্বল লেখকের হাতেও তার সৌন্দর্য মান হয় নি। এই নাটকের 
সঙ্গে সেভিলের গীর্জা ঘোড়শ শতকে খোদিত দীপবধারী দেবদূতের 
প্রতিকৃতির ভুলনা করা চলে । এই ভাকর্ষ আধুনিক বুগের অতি 
সাধারণ ভানর্ষেরর হাতেও ভার নিজস্ব শিষ্প-সৌন্দর্য হারায় নি। 

প্রথষেই আসে ছিদাই (15623) বা প্রারস্তিক হিপপী সঙ্গীত-_- 
ধ্রহেবিকাময়, আকস্মিক । ভারপর অস্পষ্ট ছারা সুতির বিপরীতে 
আসে ওয়াকির কঠিন ও স্পষ্ট আন্মবিবৃতি, তার উদ্ভব ও সন্ভবোর 
হর্ধনা। তারপর খাবার বুহস্যষয় ছায়াষন 'বষণপীতি'--ছবির পর 
ছবি আকা হতে-না-হতে ফিলিয়ে যায় । কিন্ত এসব কেবল সুচনা 
পর্ব । ফল্পমাশক্তি হ্রুত উদ্দীপিত হতে থাকে, সন্ত যনযোগ 
ফেপ্রীতুতি হয় একটি বিষয়ের কথা তেবে : নায়কের প্রবেশ । এই 
বাটিক শড়ায় সবয় এর প্রথষ সঙ্গীত, সংশাপ ও লেই সঙ্গে 
পর্বারাবিক বাঁডের বধ দিয়ে চুড়াবা সীষায় এসে পৌছানো” 
এই যে অপূর্ব গঠদ-নৈপুণা, এটাই আফাকে সবচেরে বেশী অভিভূত 
কাঙেছে। 
এবাদেও কথা, আছে। 'যো' খআবেখের গয়নার সোজািছি 
ধা দের সা। বীর গতি ও শরণ তার আখনর। আাখারণ 


[েজাজিশ] 


সাটকে€ সমগ্র ঘটনা আমাবের চোখের সাবদে প্রশিত ছয় লা, এই 
মাটকেরই একটি, চজিঅ--প্রেতাত্বায যুকাতিনর ও আবৃছির নথ দিয়ে 
হটনাবলী আবম জানতে পান্গি। কঠিস ও উৎকট বাহাব দূশ্য 
আমানের সাষনে ইপৃখাটিত করা হয় দা, পযরণ, প্িতীক্ষা ও দুঃখ 
প্রকাশের বধ্য বিয়ে ঘিবনবাত্রা আমাদের সানামে চিত্রারিত হযে 
ওঠে! ১৯১৬ সালে জাপাদ সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে আবি 
এবিষয়ে আলোচনা করেছি । ওবেককটাবের 410859585০1 1151ঠিশয 
বিষয়বস্ত একন্ন নে। লেখকের হাতে কেমন জ্ধপ দিত, সেটা আঙি 
দেখিয়েছি । দেখিয়েছি খও খণ্ড ও বিস্ষি্ ঘটনাবলী সেখানে ফেষন 
চেহারা নিত । 

কপাট ব্রদকের 0০17 ৩৮5: ও০৫ (5 2011590565582 
৫/812 সম এই গল্পের সারমর্ম বল। হয়েছে । মালফিল্স বিধবা ও 
তরুণী ডিউক-পত্বীকে তাত ভাই ফাণিমাণ ও ফাভিন্যান পুনধিবাহে 
বিরত থাকার নিরদেশ দের । এজন্য তাক বসলো নামক আস্মাভাভন 
এ্রক বাজিকে গগুচক হিসবে ডিউকন্পত্বীর গতিবিধি জানষার কাজে 
নিযুক্ত করে। ডিউক-পত্বী তার এক কর্মচারী আত্কানিও-ন প্রেমে 
পড়ে, গোপনে তাদের বিয়ে হয় ও তিনটি সন্তান হয়! বসলো 
এ কথা প্রভুদের জানায় । আন্তালিও ও ডিউক-পত্থী পালিয়ে যায়। 
কিন্ত ছের়েটি খরা পড়ে ও তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা 
হয়। মানসিক পীড়নে সে যুক্ুবরণ করে । ফাদিমান্দ পাপন হয়ে 
যায়। শেদ দৃশ্যে সে, কাতিন্যাল, আন্কানিও, বস্‌লো সবাইকে 
নি্মমভাবে সৃত্যুবরণ করতে হয়। 

ওয়েবস্টার এ কাহিনী সংগ্রহ করেন 18$0াস্শয় 915০০ ০01 
158৪88৩ থেকে । 'নো' নাটিফও তেমনি বোসাঞকর বিষয়াবলী থেকে 
গুহত। . তার চীনা পাস সোনোগাতারি । আয়েবস্টারের কাহিনীফে 
নোনোখাতারি ধরে নিয়ে যদি 'নো' নাটক রচনা কর) খায়, তাহলে 
কেষনটি দদ়াবে, দেখা যাক । 

বরলীকরণ নো নাটকে অপরিহার্য কেননা কোন পঞফ্সানের 
লাটক্ষে যে সন্ধর সঙ এক আক্যের 'মো শত ভাতখাধি বানর পরার 
হর॥ বিস্তৃতির খাবসর দেখার বস, “লে?” মাটিরে হালা-কৌদুক 
বেই বনলেই চনে ।.. নো” মাটফোর; নবাবতাঁ ধিহতি যুহ্র্তে 


(চুয়াজিশ] 


ফিয়্োজেন ঝা প্রহলনের অবকাশ রয়েছে । এতে নুখটর বেশী 
চরিতের দরকার দেই । তীর্থবাতীর তুবিকার গাকবেন ওরাকফি বা বুঝ 
গার, ভিউক-পর্থী সাইটে বা বুন অভিনেত্রী । অভিসক় প্রদর্শনে 
কোরানের ফোন ভুবিকা মেই---তার। প্রধান অভিনেত্রীর ষুকাভি- 
নন্গেয় সময়ে তার হরে কখ। বপবে কফেখলযাও । পথিক বা যাত্রী 
যঞফ্চে এসে প্রথমে ছিগাই ব। প্রায়ভিক খিপপী কাবিভ৷ জাবতি করবে। 
ফোন বৌদ্ধ স্তোত থেকে উপযুদ্ত। শোক বেছে নিতে হবে। সে 
তাক লা বলবে- আবি রোষ খেকে আগত বাত্রী। ইতালীর সব 
মঙ্দির আমি দেখেছি, কিন্ত লরোটাতে কখনো বাই নি। একবার 
আমাকে সেখানে যেতে হবে।' 

তারপর গদ্যে বাত্রা কাহিনীর বর্ণনা--সেখানে ভীর্থ পথের 
বর্ণনা খাকবে। যখল সে মন্দিরের সামনে নতঙ্জানু ছয়ে বসবে, 
তখন প্রধান অভিনেরী বযঞ্ধে প্রবেশ করবে । সে তরুণী, তার 
পন্ধিধানে ইতালী প্রচলিত ফ্যাশানের পোশাক খাকবে সা। চিনা 
গাউন পরবে লে। তার হাতে থাকবে কাঁচা এ্র্যাপ্রিকট ফল। 
যাতীকে ডাকবে সে, তারপর কথোপকথন শুরু হবে। যাত্রী পরশ 
করবে--এই সেই বন্দির কিনা যেখানে মালকির ডিউক-পত্বী আশর 
নিয়েছিল । তীর উত্তেজনার সঙ্গে তরুণী উত্তর দেবে। তার 
সংলাপ গপা খেকে পদ্যে আপ নেবে কষে কষে । ডিউকন্পরী 
পলারলের কাহিনী এবনভাবে বর্ণনা করবে বে হঠাৎ করে কখার 
বাধাখানে বাত্রী প্রশ্ন করবে কে তুসি খা বরছ আমার সঙ্গে ?' 
যেয়েটি শিউরে উঠবে । (প্রেতাত্মার পক্ষে নাম বলা খণার) বলবে-_ 
'হানফাসি ইয়া । আবি ভিউক কাপিনান্দের ভগ্রীর আত্মা, যাকে 
একদা! অভিহিত করা হত যালাফির ভিউক-পত্বী লাষে । প্রেষ আমাকে 
এখনও প্রথ্িববীয় অনিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে । তবু “আরি 
ভাবি তাষারি'' আমার জনা প্রার্থনা কর! ওগো, প্রার্থদা কর 
আবার যুদ্ধিয জন্য । 

মাটাকের প্রথম অংশ এখানে শেধ হে । ছিতীর পর্যায়ে সেই 
ভরশীর আনা সার শেষ মুহূর্তের কথা ববদে, কেগন তীর্ঘবারীর 
ার্থবার খালে ভাব হু ছিশক্ষি জাগ্রত হয়েছে (উপাসদার আয়োগঃ- 
তের আশ এটি) খুদ গটিকের চতুর্থ অথ প্রথম দৃশ্যের 


যৃত সানুঘের শীতল হাত ? 
যুফ অভিনয়ের সাহায্যে একের পব এক অত্যাচাবেক্ চিত জীবন্ত 
হয়ে উঠবে ; ফেবধলমাত্র নায়িকার কাছে নয়-অভিনরের গুণে 
ঈকর্শদেরও যদে হবে, তারা চোখের ওপর নিহত আন্তানিওর হুতদেহ 
দেখতে পাচ্ছে, ডিউক-পত্বীর ওপর লেলিয়ে দেয়া উন্মাদের বিভৎস 
চিৎকাত্র শুনভে পাচ্ছে । অবশেষে সে তার আপদ বধের দৃশ্য 
অভিনয় করে দেখাবে*_ 

রাজ প্রাসাদের যত উচচ লয় 

ক্বর্গের তোরণ । 

সেখানে যারা প্রবেশ করবে 

নতজানু হতে হয় তাদের । (সে নতজানু হবে) 

এসে, হে তর়ক্কর সৃত্যু, এসো 

আমাকে অনন্ত সুপ্তি দাও। 

আমার অন্তিষ শয়লের পরে 

খবর পাঠিও আমার ভ্রাআদের 

তখন তারা তৃপ্তি পাবে ভোজনে | 
(যুক্ষ-করে বাথা নোরাবে সে) কোরাস তখন। তৃপ্তি শব্দটি তুলে 
নিযে 'হোকেকিয়ো' খেকে গহিবে--'সাংহাই সু্পান'- 

ব্রিভুবলে কোথাও শান্তি মেই, 

কোথাও বিয়া নেই । 
কিন্ত তীর্থগানীর প্রার্থনার কল তো ঘটেছে । সনেয়েটির ব্যাক শৃঙ্খল 
যুক্ত হয়েছে! হারাসূতি ধারে খারে স্ম্পই হতে খাকবে। 
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তারপর অনৃশা হয়ে যাবে । 
নো মা্টক আলোচনা প্রসঙ্গে কাব্য হিসাব তার সার্থকতা সম্বন্ধে 
কোন সনালোচসা আমি করি নি। কারণ সে-সব ক্ংশের যুন উদ্ধযণ 
সম্ভব ময়। সোকফোক্রিসের টাজেভি এবং ভওমখালেক বিখ্যাত সাহিত্য" 
কৃতি ছাড়া আর ফোস দাটকই পরিপূর্ণ কাব্য হয়ে ওঠে নি। 

সিআমি ভালভাবেই জাদতেন কেমন করে দর্শকর্দের মনযোগ 
আকর্ষণ করতে হর, খুব সাধারণ বিষয়কেও কত নিপুণতার সঙ্গে 
উপস্বাপিত কর! বায়, কেষন করে দর্শকের সহানুভূতি নাভ ও তাদের 
হৃদয়ে আলোড়ন তোলা যার । এই শিঞ্প কৌশল সিক্মামির নব্বইটি 
আাটফেই উপস্থিত এবং একা্টি অপরটির তুলনায় অনুৎকূট নয়। 
সিআবির পিতা ও পরবর্তী লেখকদের রচিত 'নো' নাটকেও এই 
শি্পকৌশল রক্ষিত হয়েছে । 

অনুবাদের যাধাসে পাঠক হয়তো মো সম্বন্ধে সঠিক বারণায় 
পৌস্ুতে পান্বেন না। গদ্য এবং পদ্য মধ্যকার পার্থকা (দুটোর 
ভাষা প্রায় আলাদা বললেই চলে) অনুবাদে বথাবখতাবে রক্ষিত 
হয় নি। বহিরছের সঙ্জা এখানে নেই বললেই চলে । বারবার 
মসহানি ঘটিয়ে পাদ টীকার আশয় নিতে হয়েছে। সংক্ষেপে 
বলা চলে বে বুল 'দে।' থেকে এ-অনুবাদ এতই আলাদা রকষের 
বে”কোন একাটি তৈলচিত্রের সঙ্গে ফটোর তৈলচিব্রের বে পার্থক্য, 
এটি প্রায় তাই। মল সাষশ্্ী এখানে অনুপন্থিত। তা হলেও, 
পৰ্বিচ্ছত্র কটোগ্রাফ-এ হযরতে। কিছু বাদ থেকে যার, কিন্ত অতিরিক্ত 
কিছু তাতে প্রবেশ করতে পারে না। অক্ষ অনুকৃতির চাইতে 
কটোপ্রাফ অনেক বিশ্বস্ত । ক্যামেরা বদি ভাল হয়, ছবি ভালই 
ওঠে । “মো” অনুবাদ প্রসক্ষে হয়তো এ তুলনা করা বায় । পাঠকের 
সামনে বতধানি সঞ্তব বিশৃষশ্ততাষে 'নো' উপদ্িত করা হল। নি 
কজ্পনায় সাহায্যে পাঠক তাকে রাঙিয়ে দেবেন। আমি বতদূর 
সম্ভব দ্বপক বাবার করেছি । কটোগ্রাী কখনোই মৌলিক শিল্পক্ 
সয়$ ছি এ আনুবাদকে সাহিত্য-কর্ষে পরিণত দা করতে পেরে 
খাকি, বাদি ভথু ভাবানিতিষ্ আক্ষরিক অনুবাদ হরে থাকে, তাহলে 
চর গরজপরার স্রির রানার র হাসার 
ছিল লা। 


বৌদ্ধরা সহ করেকটি কথা 


“নো' মাটফে পরিস্ফষুট বৌদ্ধ খর্ষ-চীন, জাপান ও তিব্যতে প্রচলিত, এবং 
মছাষান' নাসে ফাখিত। আদি বৌদ্ধধর্ধ (হীনবাদ) ইতিহাস কবিত বুদ্ধাদেখ 
বা শাক্যযুনিকে কেশ করে বিরচিত ; এর ধ্ষীয় ভাষ। পালি এবং জা 
নিংহন ও বক্মদেশ প্রচলিত। অহাযান ধর্মের আবিভাৰ কাল শ্রীস্টবর্মের ধার 
সবসাময়িক, এতে শাকাষুনির আায়গার এক কানাতীত ও আদর্শ বুদ্ধের কঞ্পনা 
করা হয়েছে, বার নান অধিতাভ। “সীমাহীন আলোকের ঈশ্বর' অনিতাত হয়তো 
এফদা সূর্য দেবতা ছিবেন, অনেকটা পারসিকদের অরমুয্দৃ-এর মতে | আদিষ 
যৌদ্ধবর্ষের শিক্ষা এই যে, বিশ্বাসী বাতির আধা নির্বাণ লাভ করে অর্থাৎ খুদ্ধে 
বিলীন হয়ে যায়। বহাষানে বল হয়েছে, এই ধর্ষ অনুসারীর। পরবর্তী আীবনে 
অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। লেন্বর্গ অমিতাভের । এর উপদেশ-নির্দেশ সংস্কৃতে 
নিখিত। শাক্যসুনি স্বয়ং সেই স্বর্থতূনির কথা বলেছেন ও অসিতাভের উপাসনা 
করতে বলেছেন। এতে বোধিসত্তু, অর্থাৎ বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে 
বোগল্ত্রে রচনা করিয়ে মছাপুরুষদেরকে উপাসনা করার কখাও বলা হয়েছে। 
বোধিলাভের উপবুক্ত ব্যক্তিই বোধিসত্ব নাষে পরিচিত ; তারা৷ নিদ্ষের ইচ্ছায় 
অপরের কল্যাণের জন্য স্ব-নির্বাপ পরিত্যাগ করেছেন বলে মনে করা হয়। 

এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন কৃওয়ানন্‌, ভারতে অবলোকিতেশ্বর নানে ধিদিত- 
অর্ধনারীশ্বর রূপে পৃথিবীতে তীর আবির্ভাব । চীন ও জাপানে প্রধানত: ভার 
মারী ক্ধপই কম্পিত হয়ে থাকে । তাদের কাছে তিণি করুণার দেবী । 
যুদ্ধে, প্রাকৃতিক ছর্বোগে, লগে, প্রসববেদনার সফরে তাঁকে সহরধ করে উপাসনা 
করা হর। প্রাচীন ও মৃতন বৌদ্ধধর্ষে এবং আত্মার দেহান্তর প্রাণ্তি সম্পকীয় 
তন্তযে উপস্থিতি লক্ষ্য করা৷ যাঁয়। মানুষের জন্ম এক সীমাহীন পৃর্থলে আবদ্ধ, 
যা বার বায় আবতিত হ--বীজ যেদন কমের নধ্য দিযে বারবার কিরে আলে, 
তেষনই। 

এই "জীবন ও মৃত্ুচক্' থেকে যুক্তি লাতের একনাত্র উপায় 'যাতোধি' 
বার্থাৎ “দিদ্যজান' লাভ। অনবদ্য প্রকৃতপাক্ষে মায়া মাত) সহা নয়) খধ্য 
টান হী রানার ও বির জানা এ ভারা 
সাধনা করত। 


[ আটিচলিশ ] 


(১) অনিতাড উপাসকগণ হোকেকিয়ো ( সংস্থৃতে সবর্ষ পুগুরীক সূত্র 
নাষে অচিহিত) বা “সত্য নীতির পদ্ুলিপি' খেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়াস 
করত। ফেউ কেউ মনে করতেন, অধিতাত বুদ্ধের প্রশন্তি গেরেই নির্বাণ লাভ 
কয়া বায়। 

(২) একদা, অসংখ্য লোফের সামনে ধর্ষপ্রচার করার লমষয়ে শাফাবুমি 
একটা ফুল তুলে নিরে তলুতে থাকেন। এর মধ্যকার বিশেষ অর্থ শ্রোভাকা 
বোঝেন নি এবং তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াও দেখ বায নি, কিন্ত শিষা কাশাপ 
দৃ্ু হাসলেন । সেই মুহূর্তে বুদ্ধের অন্যান্তর সম্পকীয় উপলফি তীর শিষ্যের মধ্যে 
সঞ্চারিত ছয়েছিল। এইভাবে কাশ্যপ জেন বুদ্ধ সংপ্রদারের উদগাত। রূপে 
খ্যাত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন বজজতার সাহাধো বা লিখে অন্যের মনে 
সত্যোপলঞি আমা ঝর না, সত্য আঁষাদের প্রতোকের মধ্যে রয়েছে এবং ধানের 
স্বারাই তায় উপলদ্ধি সম্ভব | আপাতদেষ্টিতে জেন সমপ্রদায় ও অধিতাত অনুসারী 
সং্রদায়ের ধর্ষমতের এ্রক্যসূত্র লক্ষ্যে পড়ে না। অনেক অভিজ্ঞ দেন এই 
দুই বিশ্বাসের সন্থিলন ঘটাতে চেয়েছেন | তীরা বলেছেন যে অধিতাভ ও 
তীর বর্গ বর্তমান, কোন কালের ধা সীমার বন্ধনে নয়; তার অতীক্জিয় অনুভব- 
স্বান হৃদ 

তালে ও বনের অন্তিত্বে জেন সম্প্রপার বিশ্বাসী নন। অন্য শেপীর ধাখিক 
ধৌঁদ্ধয়। এই বিশ্বাসকে তয়াক ভ্রান্তিযুলক উপবন্ধি বলে অভিহিত করেছেন। 
বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হয় নি) ওটা তার দুর্বলতা ; এবং ওটাই তার বিনাশের 
কারণ । 

জেনসংপ্রধায় নিয়ে লেখা আর একটি 'দৌ' হচ্ছে 'সোতোরা' কোযাচি'। 
গুয়োছিতদেয এখানে অতীন্রিয়বাদী সম্প্রদায় হিসাবে দেখান হয়েছে! কৌোমাচি 
একজন যছিলা কবি, জেন-নীতিতে বিশ্বাসী । এবর্ষ বত শিল্পীদেরও বর্ম। 
এই বতবাদ চীনের বুং বংশের চিত্রশিল্পী ও কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। 
পঞ্চদশ শতকের জাপানী শাসনক্ভাদের মথো বে-সব বিখ্যাত শিল্প-পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন, ভীয়াও এই মতের অনুসারী ছিবেন। 

জেগদের ধর্মীয় তাহার কবিতা ও চির্েশির্পের বর্ণনা আছে। সিআহিও 
তীয় লেখার এই পিষ্পশৈনীকে খনুসরণ করেন। কিন্ত মো” নাটকের বৃন 
বার্ন অহিতীত্ত বুদ্ধের অনুসারী । জাপানে যবাহগে এই বর্মযত অধিক 
ধ্রচবিত ছিল। 


(৩) 


(8) 
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আগেই বলেছি 'সোতোবা ফোমাচি'-র পুরোহিতর। অতীন্রির গোষ্ী- 
ভুক্ত ছিলেন। তার কলে এই গো যাদুবিদ্যা, ইত্রজাল ও সংস্থৃন্ত 
ফরমূলার খআপকটন- রখ? লাধনাধ পথ *হঁভোঙ্ছিতস | তাদের প্রধান 
বৃদ্ধের লাম 109$0$9)6, মহাস্ধ পর্বতনিবাসী তাপস ইয়াহাবুশি 
এই সমপ্রদারভুক্জ ছিলেন ; তাঁর কথা 'ভ্ভানিকো ও অন্যান পালায় 
উল্লিখিত হয়েছে । 

বৌদ্ধধর্ম ও “সিচ্টো'র মধ্যেকার সাদৃশ্য উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে । 
হিআাই পর্বত যাদের প্রধান বাসভূসি ছিল, সেই টেওাই সম্প্রদায় সব 
ধর্ষ হতে সার সংগ্রহ করে যে মতবাদ প্রচার করেন, সেই ধই 
জাপানের সার্বজলীন ধর্ম । এতে আদিয দেবতাদের ধর্মীয় পন্ধাতির 
সঙ্গে বৌদ্ধধর্জের সহনশীলতার সংমিশ্বণ, ঘটেছে ।“এর বহিরকে প্রচুর 
আড়ম্বর “শিনগলের' অন্সত এশ্রভালিক আচরণ বিধির সঙ্গেও 
এর কিছু মিল লয়েছে | 

'আওই-নো-উই' নাটকে ছোট সাধক ইরোকাওয়া টেণ্ডাই ধষের উপাসক । 
তাকে যাদুবিপ্যার আশ্বর নিতে দেখা গেছে । 





ভাত্মুরারি, উদ্ভূত, এবং খসুযামা ৪ দুটি কথ 


একাদশ শতাজীতে 7558 ( তারস্থা ) এবং 001508999 (বিনোষোডো) লাষক 
দুই শক্তিশালী বংশ প্রতুদ্ব প্রতিষ্ঠা ও অধিকার বিস্তারের বাসনায় উন্মৃভ হয়ে 
ওঠে। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে তায়র। প্রধান কিয়োষরির মৃত্যু হয় এবং তাদের সৌভাগ্য 
সূর্য অন্তবিত হয়। ১১৮৩ সালে কিইওতে। থেকে তাদের পালিয়ে যেতে হয়, 
শিশু সম্াটফে গজে নিয়ে। বহু কষ্ট তোগের পর, অনেক ঘুরে তারা ম্সুম 
সঙ্গী ভীয়ে এসে তাঁবু পাতে। সেখানে তাদের রক্ষা করার জন্য নিজস্ব নৌবহর 
হিল। 

১১৮৪ প্রীস্টাব্দের ভক্কাতে মিনানোতোদের আঙ্রমণে ইকৃতা। অরণোর কাছে 
ইচি নে! তালিন যুদ্ধে তারা সম্পূণ নে পরাস্ত হর] এই যুদ্ধে আতস্মশি 
(কিয়োমরির জাতুংপুত্র) ও তার ভাই ত্গ্রনেমানার মৃত্যু হয়। 

আতস্রমরির হত্যাকারী কৃমাগাই যখন ঝুকে মৃতদেহ পরীক্ষা বারভিলেন, 
তখন সেই মৃতদেছের পাশে রেশমী কাপড়ে জ্ড়ানো একটি বাঁশী দেখতে পান। 
ৰাশীটি তিলি তাঁর ছেলেকে দেন। 

শুধুমাত্র যে এই যুদ্ধের রণ) স্্ুষা উপত্যকার স্াতি জাপানা পাঠকের মনে 
ভাগ্রত আছে তা! মন, বাদকুমান জেনক্তি এবং রাক্তকুনার ইউকিহিরার কাহিনীও 
এই উপত্যকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 


চরিত্র 


আত্সুমরি 


বচক্লিতা-সি আমি 


পুরোহিত রেনেসি (প্রথম ভীবনে বিখ্যাত যোদ্ধ। কৃষাগাই নাষে পরিচিত) 


একজন তরুণ চাষী (আত্সুমবির প্রেতাত্বা কপে পরে দেখা যাবে) 


তার সঙ্গী 
কোপ।ন 


পুরোহিত 


বুনস্ত স্বপরের মত এই জ্রীবন, 
নে পৃথিবীকে একণাশে সরিয়ে রেবে চলতে পারে, সেই একমাত্র 
জাগ্রত। 
আমি নো নাওজেনের কমাগাই, মুসাশী দেশে আমার বাস। আমি 
গুহত্যাগী | পুরোহিত রেনেসি নামে মিজের পরিচয় দিই। আনু 
ননির মৃত্যুশোকে অর্ধীর হয়ে আমি এপখে এসেছি। তাকে, যুদ্ধে 
আমিই হত্য। করেছিলাম । তারপর থেকেই আমি পুরোহিতের বেশ 
নিয়েছি। এখন আমি ইচি নে। তানির মন্দির আতস্থসরির আত্মার 
কল্যাণ কামনায় প্রাথনা করতে যাচ্ছি। 

[ তার ভ্রযখ্র বিবরণ সংবলিত গান করতে করতে সঞ্জ প্রদক্ষিণ] 


এত ত্রত হেঁটেছি বে এর নধে।ই সু প্রদেশের ইচি নো তানিতে এসে 


গেলাষ। 


অভ্ীত আযান কাছে এত জীবন্ত মনে হচ্ছে, যেন তা আজকের 
ঘটনা । | 
কিন্ত শোন! এ উঠ জষির টিবি থেকে যে বাঁশী বাছে, তা আবি 


. শুনতে পাচ্ছি। এ বাদক এখানে না আসা পর্বস্ত জহি অপেক্ষা 


করবো 1 ওকে এজারগার কাহিনী শোনাতে বৰ! 


২ জাপানের নে নাটক 


টাঙীরা এ চার্ধীর বাঁশীর সুরে কোন গাম বাঙ্জানো হচ্ছে না। 
(একত্রে) ওধু বাঞছছে মরদানে বরে হাওর বাতীসের দীর্ষশ্বাস। 
তিয়ঃণ যারা শসা কাটছিল এ পাহাড়ের 'ওপরে 
চাষী তারা যাচ্ছে ফিরে ধনে 
মাঠের মধ্য গিয়ে 
কেননা শঙ্জযা হরে গেছে। 
টাষীরা সুমা সমুদ্র থেকে 
(একসঙছে) আমাদের ঘরে ফের।র যে পথ 
সেটা সংক্ষিণ্ত। 
এই শ্বজ্পস্থারী ব্রণ 
পাহাড়ের ওপর থেকে আমাদের নিমে আলে নদীর তীরে 
আবার শিয়ে বাধ পাহাড়ের ওপৰ : 
এই আমাদের জীবনেন পরিধি | 
নগনা, ষৃণ্য কমের মমাবেশ এই ভাবন। 
যি কেউ এ নিয়ে পরশ করে 
আমরা বলব তান্র উত্তরে 
সুমী সাগব তীবেন দিনগুলি কেটেছে বিষশু বেদনায় । 
তবু যদি কেউ চিনতে পালে 
বুঝব আমাদেশ ও বন্ধু আডে। 
কিন্ত এই দদৈবে, দিনে 
প্রিয়জনও হয়েছে অচেনা | 
এখানে আমর! পরিতাক হয়েই বাস কণৰ 
বারু ভাবনা বা উদ্বেগের কান্দণ হব না, 
এখাশেহ মাধ আনণ। | 


পুরোহি৬ ওহে চার্মান পল! আমাল একট প্রশেত্র আধাধ দেবে ? 
তরুণ চাষী আমাদের বলডেন আপনি 2 বলুন, কি জানতে চান? 
পুরোহিত তোমাদের মধ্যেই কি কেউ বাঁশী বাগাচ্ছিলে ? 

তরুণ, হয, আমরাই বাজাজ্চুলাম | 


পুয়োছিত ভাঁনী; বুন্দর বাজাচ্ছিনে। আরও ভাল লাগল যখন বষলাষ ভোষাঁদের 
অবস্থার লোকনের কাছ থেকে এমন বাঞ্না কেউ জাশা করে না। 
৪ 


আঁৎসুষরি ৩ 
আপনি বলছেন আবাদ কত লোকদের কাছ থেকে এষন বাজনা 
ফেউ আশা করে লা! 
আপনি কি' পড়েন নি 
তোমার ওপরের কাউকে হিংসা কোযো না 
নীচে যারা তাদের ঘৃণা ফোর লা।' 
এছাড়াও ফাঠুবিয়ার গাম আর রাখালের বাঁশী 
এমন কি চাধীদের বঝাশী আব কাঠ কড়ালীর গান 
কবির কাবো পেয়েছে স্বাল, 
সারা পৃথিবী জানে। 
জাধাদের বাশের ঝাশীর স্বর ওনে 
আম্চ্য হবাব কিছু নেই। 
ঠিকই বলেছ। 
তুষি আমাকে যা বললে তাঁর সবি সত্যি। 
কাঠুরিয়ার গান আর বাখালের বাশী-- 
চাষীদের ধাশী--- 
কাঠকুড়ানীর গান 
এই দৃখেষয় পৃথিবীতে আমাদের চলাব পণ দেখায় | 
আর নাচ... 
আর বাশ. 

যে যার পছদ্দমত ৰেছে নেয় 
অবসবের লাষগ্রশি হিসাবে । 
ভালষান বাঁশ দিয়ে নিসিত হয়েছে 
অনেক বিখ্যাত বাঁশী, 
“ছোট-শাৰা' 
'সিফেডার খাঁচা? 
চার্ধীর বাঁশরী লাম তার 'সবুজনপাতা' | 
সুবিইয়োশির তীয়ে 'ফোরিঘাল বাঁশী 
বাজার এই চাখীর দল। 


৪ জাপানের নো মাটিক 


আর এইখানে খুযার তাটে 
লবণের পাঁজার ফোকরে 
ঘেপেরা তাদের বাশীত্তে তোলে সুয়। 


পুরোহিত তাঁবী আশ্চর্য নাগছে আমার | লবাই যে যার ঘবে চলে গেল, আর তুষি 


তকণ 


পুরোহিত 


তরুণ 


একপা ঘুরত এখানে । কেন? 


কেন, জিঞাসা করছেন ? সান্ধা চেউয়ের স্বরে আমি একটি প্রার্থনাকে 
খুদড়ি। আপনি কি আমাকে সেই দশটি স্োর শোনাবেন ? 


যদি তোযার পরিচন পাই, তাহলে অনায়াসে ভোষাকে সেই দশটি 
স্োত্র শোনাতে পাশি। 


সত্যি কশ। বলতে কি -নামি আত্দুশরি বংদের একজন। 

আতৎসুষরি বংশের? আহু কি আনম্দ। 

[পুরোহিত কুক-কতে প্রার্ণা সাদ ০2,দন (নতগেন্‌ হয়ে) | 
নযষো অমিতাভ 

সকল প্রশংসা তোমারই জন্য হে প্রভু। 

'যদি আষি প্রকৃতই বুদ্ধের অনুগামী হই 

এই পৃথিবী এবং তার দশদিকে 

যারা বাগ কবে 

তারা কেউ 

আমাকে স্বরণ করে তিনস্কৃত কিংব। বিতাড়িত 

হবে না কধনো। 


'আমাকে অবহেলা কোর লা। 

মুক্ষির জন্য একটি প্রাণের ক্রন্দনই বথেই্। 
তবু দিনরাত ধরে 

তোমাদের প্রার্থন। আমার জনা ধুনিত হবে । 
আমি আজ বড় সুখী 

যদিও তুমি আমাকে চেন না, 

তবুও আমার আত্মার মুক্তির ঘন্য 

এবার থেকে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় 

ভুহি আসায় হুমা প্রার্থনা বরধে 

ভা আহি আানি। 


আত্দুমরি & 
একখা বলে তিনি অদ্শা হলেন। তাঁকে আর দেখা গেল দা। 


[৭ অঙ্কের পর বিরতি। এই সময়ে আখন্যনসির দৃতযুর দিবরণযূলক একটি আর্তি হাবে। এরই 
আবৃতি হওয়া লা হওয়া পরিষেশবের গুপয় দির্ঠর করে। এই অংগ লাটকের অন্ত, দয়] 


পুবোহিত 


আঁংসুষবি 


পরোহিত 


আঁৎস্গমররি 


পুরোছিত 


আৎমুমৰি 


পুরোহিত 
আবগুষরি 


ধর্দি তাই হয়, সারারাত ধরে আমি যৃতের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান কত 
পাঁকব। অনিতাঁভকে সুরণ করে আঁংনুমর়িব আভায সুজির জন্য প্রীর্ঘনা 
করব। 

[কপ যোদ্ধার বেশে আতবুসধির শান্ার আধিরভভাব] 
তুমি কি জান আমি কে? 
জঁওয়াঁতি নদীকলের ভ্াসাষাণ পাধীদের ডাক শুনে 
সুমা গিরিবর্তের প্রহরী যেষন জেগে ওঠে 
তেমনি আমিও দ্রেখ্বে উঠেছি । 
রেনেসি, শোন। আমি আংম্ছুষরি | 
কি আশ্চর্য! আমি একমুহ্র্তের জন্যও আমার ঘণ্টাধানি খামাই নি। 
প্রার্থনা অনুষ্ঠান থেকে বিরত হই নি। পলকের ক্ুন্যও চোখের পাতা 
ঘুমে চলে পড়ে নি। তবু মনে হচ্ছে, জাৎন্ুমরি আঁধার সাঁনে এসে 
দাঁড়িয়েছে । এটা নিশ্চয় গ্বপ। 
স্বপ্র কেন হবে? আমাৰ জাগ্রত জীবনের কষকে প্রকাশ করার জন্য 
এইত জমি এসেছি তোঁষার সামনে। 
একটি প্রার্থনা যে দশহা্জার পাপ দূর করে দিতে পারে, ত। কি 
নিখিত হয় লি? সব পাঁপ খুয়ে মুছে ফেলার জন্য জামি অপ্রান্য 
একাশ্রতান অমিতাভের নাম নিরে ধর্ষানুষ্ঠান করে চলেছি। এষন 
প্রার্থনার পরেও কি কোন লেঘ অবশিষ্ট থাকতে পারে? যদি তুমি 
ডুবে বাঁও কখনো পাপের এমন গভীর *** 
এমন গতীর সাগরে 
বার তট পাষাণ দিয়ে তৈরী। 
তব, প্রার্থনায় কি আমার মুক্তি হবে না? 
আমার প্রার্থনা তৌষায় অবশাহি বক্ষ) কথাবে ... 


াুমেরি তোসায় এই খনুভূতিও পূর্বীবনের খঙণ) থেকে টভূতি* 


₹ আতন্সরি নিশ্চয় চর পর্ব জীবনে কমাগা্টকে ফোন বরুণা প্রদর্শন কারে খাকবেদ। গারিনই 
কষাগাই-এর পরিতাপের কারণ! 


৬ খাপাসের নো নিক 


পুয়োহিত একসঙগয়ে শর হলেও 
পুয়োহিত প্রকৃত পক্ষে আবরা . 
শাংসু্রি বুদ্ধদেবের নীতি শদুসাযে ফির | | 
কোগাস কথিত আছে “পুর বন্ধুর কাছ থেকে দূরে থাক, ধাষিক শক্রকে 
বরং কাছে ডেকে নাও।' তোমার জন্য এ উক্তি সত্য এবং তুষি 
ভা যথার্থ বলে প্রষাণ করেছ। এখন তোমার অপরাধ স্বীকারের 
কাহিনী আগাদের শোনাও। বাত শেষ হতে বাকী আছে এখনও । 
আঙির্তাভের আদশে 
বসন্তের ফলগুলি 
বৃক্ষ শাখার শীর্ষে উঠল সাটে। 
যালুঘ চোখ তুলে তাকাল সেদিকে 
চলতে শিখন উত্বমুখে । 
তার আদেশে 
শরতের নদদীম্বোতে ডুবে গেল চাদ 
পেছনে পড়ে থাক৷ সশ্বরগতি সানুঘকে 
সে-আলো পথ দেখাল, 
হতাশার অস্ককার থেকে বেরিয়ে আসতে শেখাল। 
আতমুমত্ি তাঁয়রা বংশ, খ্যাতির প্রাচীর বাড়াতে বাড়াতে 
ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে 
| মহাহ্‌ক্ষের পত্রশোঁভিত শাখার হত। 
ফোরাস তাহলেও তাদের সে সমৃদ্ধি 
মাত্র ক দিনের | 
কর্ভল্ভুলাস ফুলের মতই ক্ষপন্থাষী। 
এমন কেউ ছিল লা যে তাঁঙ্গেব ধলে দেবে 


গৌরব আর যশ 

চকমকি পাথরে ১ধুলিকের দিতি বা । 
জাথনুসরি সহগওতনী খৌরধের উঠতপিখয়ে 

তখন পীড়দ করেছে বিনরীকে। 


ধনের শর্ষে অহংকারে ফেটে পড়েছে, 


আিবুমারি ৭ 


হয়ে উঠেছে উচ্ছখখল। 

১ এ অঞ্চল শানসন করেছে 
কিন্ত একপুরুছের ঘীবঘন তো এক লিসেখের স্বপপু। 

ভুয়ি'র* শরতের সেই দিঅগালি 

চারদিকের বাতাসে এলোষেলো ছুয়ে গেল । 

ছড়িয়ে পড়ল তায় পাতার হত 

ভাসাল জাহাজ । 

আর সমুদ্রে ভাসতে ভাগতে তাস ফিরে এল খসে। 

খাচার পাখীও মেধের প্রত্যাশা কবে 

আর ওরা ছিল বুনো হাসের মত। 

বদিও তাদের দল ছিনুভিন্নর হয়ে গিয়েছিল 

তবু ওরা চলছিল দক্ষিণ দিকের উদ্দেশে 

সে যাত্রা ছিল স্বিধা-সন্কুল। 

দিন কেটে গেল, কেটে গেল মাস 

বসম্ত ফিরে এল আবার 

সুমা নদীর প্রথম উপত্যকায় 

এই জায়গায় 

ওরা কিছু সময়ের জন্য থামল । 

আমাদের পিছন দিককার পাহাড় থেকে 

বাতাস এলো নীচে নেষে 

মাঠগুলি শীতের হাওয়া লেগে শুন্য হরে গেল । 

আমাদের জাহাজগুলি বাঁধা ছিল সমুদ্র তটে 

সারাদিন ধরে সেখানে শোলা যেত 

সী-গাল পার্খীর কলরব । 

নোনা পানিতে ভিজে যেত আমাদেব পোশাক 

ছেলেদের কুটিরে, বালির উপাঁধানে 

আমরা খুষোতাম। 

চিনতাস না সুসার লোকভন ছাড়া আর কাকে! 

পাইন গাছের তেতয়ে 

সন্ধ্যায় ধোকা উদ্ভত। ওবা বাকে খড় বজত্ক 

হা নিহত 5950580৩০2৪] 10 0১৩ 203 9০০৫ 0 785৩০ 1158. 

ক তাখরা বংশের লর্ভদের কাছে এত্চ্ছ নর্ত খাগে পরিচিত ছিল শা! 


৮ গাশানের লো লাটিক 


'জাতসুষধি 


পারোহিত 


খু 


"সাৎস্লসরি 


পরোহিত 
আধন্ুষরি 


াৎন্ুষরি 


আমরা কড়িয়ে আনতাষ তাই 

শঙষ্াযার 'ন্য। 

দিন কেটেছে কিযে কে ও দুঙ্গশাদ ' 
সুমা তটেয় সেই আরণাক জীবনে ! 

ানরা বংশ 

বা ররর রা 

দবশেষে হয়ে দাড়াল 

স্শান গ্রাহীণ লোকেব মত নেহাতই সাধাবণ | 


খিভার মাতগেল ঘট লা 

আধার পিতা তক্ানেহলি আমাদের সাকলাক একাত্তর ডাকলেন । 
বললেন “নাগানী কাল আমাদের শেষ যুক্ধ হবে 

আফ্লকেষ বাতিট শেষ পাত ধঝে নাও 1? 

'আমবা সকলে মিলে একসাঙ্গে গাইলাম, শাচলাম । 


হা, মলে পড়েছে । অবরুদ্ধ তাবাতে বসে 
'সাষরা আরনছিলাম শশী গান বাজনার আওয়াভ | 
ততোমাদেন ভাব থেকে ভেসে আসা 
মিলিত বানান আওয়াজের যধ্যে 
একটি বাশীন স্ুনও শোনা যাচ্ছিল... 
বাশের সেই বাশীটি 
হ্ভার মুছতেও আাষার যে হিল । 
আমরা পাইতে ভনভিলাষ... 
শান আর গাখা ১, 
অনেকগুলি কণ্ঠম্বর 
একই করালে গাইছে। 
[ আখ্সুহত্ির মৃা] 
বাসরবশয় রণতরী এল প্রথজে 
ওদের সব নৌকা সমুদ্নে ভাসল 
আতসুষরি দুটল ভীক্গ আভিসুখে - 
বাজা ও সৈলিকদের নৌকাগুলি 
অনেক দরে চলে গেল ভেসে। 


আবসুজরি 


আংসমরি কি আর করার ছিল তার 
ঘোড়ার চড়ে সে নেমে গেল চেউয়ের মব্যে-_ 
হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে 
এবং তারপরে 

কোরাম গে পেছনে ভাকাল। 
দেখল কমাগাই অনুসরণ করছে তাকে । 
সে পালাতে পারল না। 
আতসমরি ঘোড়া ফেরাল 
উচ্চল ঘোতে ডুবে গেল হাট তার” 
সে দুবার, তিনবার আধাত হানল। 
ঘোড়ায় চড়েই সে যুদ্ধ করতে লাগল । 
তারপর রেকাবে পা গেল আটকে 
মাথা ঝলে পড়ল নীচে 
সহদ্র তীরের ফেনার ষধ্যে। 
'আতক্পমরি পড়ে গেল । বধ করা হল তাকে | 
কিস্ত এখন ভাগোর চাক! গেছে ঘুরে 
আবরি সে ফিরে এসেছে । (মাটি থেকে উঠে তলোয়ার তুলে 
পৃবোহিতের দিকে এখল) 
'এতো আমার শত্র' চীৎকার করে সে আঘাত করল । 
কিন্ত অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল নীরবে । 
প্রভু বৃদ্ধের নাম দপ করতে লাগল সে 
নিরত রইল শক্রর মুক্তি প্রার্থনায় । 
আবার তাদের জনা হবে 
একই পদ্যপাঁতার ওপরে । 
“না, বেনেনি আমার শক্ত নয় 
আধফার জন্য প্রীর্ঘনা কর আৰার 
ওহ! প্রার্থনা কর আমার জন্য ।' 


০০০ 





রচছিতা- জেছো খোতোইয়াসু 
[১৪৫৩- ১৫৩৩] 


চবির 

পুরোহিত (হোলেন শোলিনেব* নন্ষারী) 
'দাৎপষি 

'পাৎসুষরিল শিশু সম্কান 

কোরাস। 


পৃূরোহিত কুরোদানির হোদেন শোনিনের লেবক আমি । আর এই শিশু-_ 
একদিন, হোনেন যন কামষো অন্দির দশনে যাচ্ছিলেন, তখন পথে 
লভানে। ফার-গাছের লীচে একটি বাকৃস দেখতে পান। ডালা তুলে 
দেখলেন তার ভেতবে স্বঙ্গর একবছযের একটি ছেলে রয়েছে । তাকে 
একটি সাধারণ ঘয়েন পরিত্যক্ত শিশু মনে হলেও আহার প্রভু মমত। 
বোধ করলেন এবং নিঙ্গের বাড়িভে তাকে নিয়ে এসে সবন্ত্ব তশ্,- 
বধানে নাখলেন। এখন তার বয়স দশ বছরেরও বেশী । 
কিন্ত বাবা-মা কেউ না খাকা সত্যিই দভাগ্যজনক 1 আই একদিন 
শোনিন ভাব ধর্মপ্রচার অনুষ্ঠানের শেঘে এই ছেলেটির কাহিনী শোনা- 
লেন। শ্রোতাদের হধা থেকে একটি তরুণী উঠে দীড়িয়ে বললো, 
ছেলোটি তার। তিনি তাকে এক পাশে ডেকে প্রর্শ করে জানতে 
পারলেন, ছেনো্টির বাবা তায়রা বংশের আথস্ুষরি, বিনি কয়েক 
বছর আগে ইচি লে। তানির যুদ্ধে খারা গেছেন। ছেলেটিকে বখন 
একথা জানানো হল, তখন সে তার বাবার সুখ, তা সে স্বপ্রেই হোক 
না কেন, একটিবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হিনতি জাদাল। শোরিন 
তাকে যাধার আদেশ দিলেন এবং কাষো যন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে 
ধদলেন। এফ সপ্তাহ ঘরে রোঘই সে -নল্সিয়ে এসেছে এবং আজই 
শেখ দিদি। 


ক অটৈণ বিখ্যাত বর্ষপ্রচারক--যুস্্যু লদ ১২১২ খ্ীস্টান্দ। 


বালক 


পরোহিত 


ভা 


বালক 


ইন্ফুত। ১১ 


এজন্যেই আমি তাকে সঙ্গে নিরে এসেছি কামে উপাসনাঙরে। পাখনা 
কর বাহা, ভালো করে প্রার্থনা কর। 

লান পাচিলে-ঘের। দেবতার মলির দেখে বাবার অন তরে-বিস্মায়ে তরে 
উঠেছে। 

আমার হৃদয় যদি পুণ্যয়োতা নদীটির* নত পবিত্র হত। 

কিংবা বিধাতার কপা বদি এই নদীটিয় মত গভীর হত। 

প্রভু, আমাকে দেখাও আমার পিতাক্স মুখ, তার চেহানা দেখতে দাও 
একটিবার, স্পেও অস্তত। 

আমার প্রাথনার কি কোন শক্তি নেই, 

তাকিনস্ণ নয় 

যাতে পিহ্ছলে পড়ে বিখাতার ককণা ? 

তাদাস্গ বনের অবীশৃর**। হে দেবতা, 

ভুমি তো আরাধনার যখাখতা বুঝতে পার 

বলে দাও আমাকে কি করতে হবে। 

কি আশ্চব! বখন প্রাথন। করছিলাম, আধোতজ্রার মধ্যে কি সু 
স্বপ্র দেখলাম আনি! 

কি স্বপর দেখলে, বল আমাকে । 

মহাঁজগৎ খেকে একটি আঁম্চর্ঘ ক*্তশ্বল আমার কাঁণে ভেসে এল 
'যছ্গি তুমি স্বপ্রেও তোমার পিতার মখ দেখাতে চাও, মেৎস প্রদেশের 
ইকৃতা জরণ্যে যাও ।' এই অপ্ৰ স্বপ্ন দেখেছি 'আ।ন। 

বাস্তবিকই এই বিচিত্র সংবাদ বিধাতাই তোবার কাছে পাঠিরেছেন । 
তবে কেন আমর। এক্ষণি কুরোদানীতে ফিরে যাব? চলো, আমরা 
মোজা ইকুতা অরণ্যে যাই | 


(যাএার বর্পলা দিচ্ছেন) 

কামোর নশদির থেকে 

পাহাড়ের ছায়ার ছায়ার ক্রতবেণে যেতে গেতে 
ইয়াযাজাকি অতিক্রয করে 

আমর) গিয়ে পৌডুনাম 

কয়াশাচ্ছর বিনাসে নদীক্ব তীরে! 


ও মশিরের নথ দিয়ে প্রয়াহিত নণীর ঘোজবারা। এখানে কামে নর্দীর কথা বলা হারেছে। 
ক্ক্তানালু মানে লোহা, পাদ্ধ। কামোতীর্ঘ ভাদাকস বলে অব্স্মিত। 


১২ জাপানের নে নাটক 


আরও উপরে উঠাতে লাগলাম আরা 

ঝোড়ো হাওর যেখানে বইছে প্রবল বেগে, 

ছিন্রতিম় করে দিচ্ছে পথচারীর পোশাক 

কাপিয়ে তুলেছে হাড় পর্যন্ত । 

শরৎ এলেছে এ অরণো 

কাল পর্যন্ত এ বন ছিল শ্যামল শোভায় চাকা '* 

অবশেষে আমরা এসেছি 

সেবেসু প্রদেশের সেই ইকুতা বনাঞ্চলে। 

আমার এত তাড়াতাড়ি এসেছি যে এর যধ্যে গন্তব্যস্বলে পৌছে 

গেলাম । এই অরণ্য ও নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্বদ্ধে অনেক কথা 

শুনেছিলাহ। কিশ্ত যে অপরূপ সৌন্দসষ দেখছি তাতে কানে শোনা সব 

কথা নিখ্যা হনে গেছে। দেব, এই মাঠ ইকৃতা অঞ্চলে নিশ্ভূনি | 

চালো কাছে গিলে চোখ তরে দেণি। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আমব। 

চলেছি এপ যধোই সন্ধ্যার ছায়া নেনে এল। 

একটা আলো দেখ! যাচ্ছে ওদিকে । মনে হচ্ছে, নিশ্চয় ওখানে 

কোন বাড়ি জাছে । চলো ওখানে গিয়ে আশম্স প্রাথনা করি। 
আংসুময়ি (একটি কৃর্টিরের মবা থেকে কথা বলছে) সৌলর্য, দর্শন, জ্ঞান, গতি, 

আস্বজ্ঞান অন্তিীবীর এই পাঁচটিগুণ ব্য উপহাস মাত্র । 

শরীরের মত দুর্বল জিনিস নিয়ে মানুষের গব অসাব, 

কাশ, আত্মাই দুর্নীতি ধেকে তাকে রক্ষা করে। 

বাতের চাদ কোখার চলে যায় হঠাৎ। 

হতভাগ্য নগ্র প্রেতাত্মার বিলাপ 

ধূনিত হয় শরতের বাতাসে । 

ওহ্‌! কত নিংপঙ্গ মানি। কি একাকী! 


পুরোহিত কি আশ্চৰ! পনণকুটিরে শিরপ্ত্রাণ ও বর্মে শোভিত এক যুবক সৈনিক- 
কে আমি দেখছে পাচ্ছি। ওখানে সে কি করছে? 

আধলুমরি মুখ মানুষ, তোমরা কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আষনি এখানে? 
আধি--.আমি-- ওহ বলতেও লজ্জা করছে. 
আহি সেই, বে একসযয়ে ছিল আতস্ফরি-_জাবি তাঁত প্রেতান্বা | 


ক মিনু কোসিদখ্'র একটি ফষিতার লাইন 


আতসনরি 


আত্স্ুনরি ! আমার পিতা... 

লষ পায়ে সে ছুটে গেল, 
সেই যোদ্ধার জানার আন্তিন টেনে ধরল সে। 
দুখী রোদন রত নাইটিঙ্গেলর মত 

তার চোখ-তরা অশ্দ পড়ল ঝরে । 
কিন্ত এ অশ্ তো৷ সাক্ষাতের আনন্দাশ, ! 
মানুষের হৃদয় এ সুখের ভার কি সহজে 
সহ্য করতে পারে। 

তাই জামরা ভাবি, 

যদি আনন্দের এই ক্ষণিক স্বপের বিশিনয়ে 
ভাগত জাবনের দীধস্কায়ী ভাললাসা 


লাভ করা যেত? 

কী বেদন। ! 

এই শিশুর জন্ম হয়েছে আমা মৃতুঃগ পর । 
'আমাব 'আদরেব সন্তান 


ফলের মত প্রকল্প থাকার কথ। যার 
সে ঘরে বেড়াচ্ছে পরানো! ছেঁড়া কালো ভাম। পরে। 
হা! 


বম! আমার প্রতি ভোঙষার ভালবানা 


তোমাকে নিয়ে এসেছে কামে। মন্দিরে । 

দেবতার কাছে তোমার যে প্রার্থনা ছিল-- 

ঘন্ততঃ স্বপরেও যেন তুমি আনার সুখ দেখতে পা 
সেই প্রার্থনায় কামো তাধের করুণানর দেবতা 
নরকের রাজা ইরামার কাছে এসেছিলেন। 
ইয়ামার আদেশ আমি পেয়েছি | 
কয়েক মুহ্তের অবসর কিন্ত এরপর, জার গয় | 
“চাদ ডুবে যাচ্ছে । 

গভীর বাতে তুমি এসো, তিনি ৰণলেন, 
“তোমাকে শোনার আমার কাহিনী ।' 


আবসুলরি যখন তাররা বংশ গৌরবের শিখরে 


সেই সমৃদ্ধ তারণোর জোতি-স্তাসিত দিনে 


১৪ জাপানের নে নাটক 


কোক্সাস 


আমরা খেলতাম কুলের বনে 

পানী চাঁদ আম যলর-্পর্মীরেয় সঙ্গীতে 

গালে বাজনার কাগত জানাতাষ 
বলত ও শরতকে | 

তারপর একদিন আসাদের দুঃসবর এল, 

কিসে সেতু পাস হরে একদল সৈন্য এসে 

ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিল আসাদের | 

কুলে নগন্নী থেকে, বাজার অনুবর্তী হয়ে 
আবাদের পাপাতে হল। 

লুকালো পথ বেয়ে 

পশ্চিম সহ্্রডের ধার ধনে আমরা এগুলাম । 

অনেক হদ ও পাহাড় অতিক্রম করে 

বন্য মানুষেস মত চেহাবাম এশে »। পৌছান পধস্ত 
আনাদ্বে যাত্রা ফুরাল না। 

শাহাড়িয়া পথ বেয়ে, ঢেউয়ের যত ভালতে ভাতে 
আমরা এলাম সুমা সাগরের তীরে । 

সেই উপতাকায়, ইকুতার অরন্য ভূঙষিতে এসে 
আনমাদের হৃদ্ন হাপক। হল। 

কেনন। আনবা, তারব। বংশের সম্ভান, 

অনুভব করলাম দেশের কাছাকাছি এসেছি । 
সেখানেও আকস্মিক ভাবে 

প্রচণ্ড শক্তিশালী শক্রপন। দিল ছানা । 
লোরেইয়োরি, ইয়োসিৎসুনির সেনাবাহী 
মেগের হত এল বেরে, 

বৈশাখেক কুজঝটিকার মত তারা চারিদিক কেলল ছেয়ে । 
আবর। যুদ্ধ করলান । কিন্ত হার ! 

আনামের দিন আগেই শেষ হয়ে এসেছিল! 
শছিতে, দুর্বর-চিত্ত আমরা 

ছড়িয়ে পড়লাষ ইতঃগ্কত। 

অবশেষে জীবন প্রান্তবের+ গভীর জলরাশিতে 


(রাহাত উকি 
ক ছার অরণ্য অর্থাৎ জীকন প্রান! 


ই্কুত। ১৫ 
এলাম আমরা । 
কিন্ত জীবনের পরিবর্তে 
বৃত্যু কেমন করে গ্রাম করল আমাদের 
কি লাভ তা বলেঃ 


আতসুমরি কে ওখানে? (আতঙ্কিত হয়ে আল্গল উচিয়ে মঞ্চের জদরে ছায়া- 


কোরাস 


মৃতির দিকে নির্দেশ করবে) 

ইয়ামার বাতাবাহক? মে আমাকে বলতে এসেছে, আমাকে প্রদত্ত 
সষয় শেষ হয়ে গেছে। নরকের অধীশুর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমার 
দেরীর কারণ জানতে চান তিনি। 

সে এই কখা বলল। 

দেখ, দেখ, হঠাৎ করে কালো যেঘ ভেসে উঠলো । পৃথিবী ও 
আকাশ ভরে অশ্রের ঝনবকার প্রতিধখনিত হল। 

অগশিত বুদ্ধ-দানবের বশার দ্যতি মুহুমুহছ ঝালসিত হতে থাকল । 


আত্সুমপ্রি এর। এক এসে আব|কে ঘিরে ধরেছে। 


কোনাস 


আংস্তমররি 


কো্রাস 


তরবারি নিকাশন করে 

মে তাদের মাঝে পড়ল ঝাপিয়ে। 
চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে 

এরচও আধাত হানতে খাকল সে। 
হস্পাতের সত্ঘঘে জাগুন উঠল জলে। 
কিছুক্দণ পরই ক॥লে। মেষ গেল সরে 
অদৃশ্য হল দানবের দল | 

চাদের কিরণ ছড়িয়ে পড়ল 


আকাশে ফটে উঠল ভোরের আভাস । 
ওহ ! আমি লঙ্ভিত। 


আনার সন্তান আমাকে এমনভাবে দেখে,ত.১১১০, 
সে দেখল আমার দুর্দশা ! 

এবার আমাকে কিরে যেতে হবে। 

প্রার্থণ। করো আমার জন্য, করে), প্রাথন। 
আমি চলে গেলে ।' 

বলল সে, তারপর ভেঙে পড়লো কাণ্রায়। 


১৬ আপাতেক লো নাটক 


বার তেই বালকের হাত ছেড়ে দিয়ে 
সে বিলিয়ে পেল খ্বীরে ধীরে! 

করাশা ঢাকা মাতের ঘাসে ওপর খোকো 
শিশির কণা মিলিয়ে যায় যেমন কলে 
ঠিক তেষনি করে 

অদৃশ্য হল সে। 


ৎসুনেমাসা 


রচক্িতা _-সিজামি 


চরিত্র 

পরোহিত গিরোকি 

তায়ব্া নো খঙগুনেনামান প্রেতাস। 
কোরাস 


খিপোকি পাজকীয় নিগ্মাজী মন্দিরের পুরোহি ত আমি | 

আপনারা মিশ্চয় জানেন যে তায়রা পরিবারে তস্থনেমাপা নাষে এক 
নাজপুত্র ছিলেণ। তিনি ছিলেন তাজিমার অধিপতি | শৈশব থেকে 
আমাদের প্রভু, সয়াটের আনুকুল্যে তিনি সবরকম সখস্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে 
'আসছিলেন। কিছ পশ্চিম সমুদ্র তটের যুদ্ধে তিনি সম্প্রতি নিহত 
হয়েছেন । আমাদের সমাট 'সবুজ পাছাড়' নামক একটি বীপা তালে 
দিয়েছিলেন । আমার প্রত আদেশে মেই বীণা লিক্ে আমাকে 
শুদ্ধের কাছে উতৎ্সগ করতে হবে । মেখানে বাদ্যবস্ত্রসহ বুদ্ধের যোগে 
উৎসবের মাধ্যমে ধ্নেনাসার আত্মার কল্যাণ কাষণার আয়োজন 
করতে হবে। সমস্ত সঙ্দাতজদের একত্র করতে হবে, এই আবার 
অভিশ্রার । 

থে সব আগন্তক একই বৃক্ষের নীচে জাখবয় নেয় কিংব। একই 
জলাশর থেকে পানি আহরণ করে, তারা পরবাতী জীবনে পরস্পরের 
বন্ধ হয় এ লা সত্যি। সম্মিলন বত দী্ন্থা়ী হয়, করুণা ও 
অন্গ্রহ ততই গভীব্র্ণ হয়... ২ হি, 

নিচর সার রাত ধরে আনাগ প্রাধন। 


ধুনিত হবে, 
উৎসবের মধ্য দিয়ে 
উদযাপিত হবে। 


ও (সম্রাট ও ছস্ুনেবাসার সম্পর্কের গভীরতা কথা বলা হয়েছে) 


১৮ জাপানের লো মাটিক 


কোর।ন 


ৎসুনেন।স। 


গিণোকি 


ৎম্রনেষাস। 


এজ: ১৭ রা পিল পি এ বিণ 


ফী 'বাত।সের 


এক্প্রাথনা আমি উচচারণ করেছি বারবার 
এই প্রাসাদের হব্যে বসে 
ৎস্ুনেষাসার আত্মার নুজি-কানলায় । 
জাত হোক তায় আম্মা । 
সবার চেয়ে বড় কথা এটাই 
আমরা 'লবুভ পাছাড়' বাঁশী উৎসর্গ করতে চাই তার নাষে। 
প্রাথনার সঙ্গে যখন মিলে যাবে এই বীপাধুনি, সারারাত সারাদিন 
ধরে বাজতে খাকবে, তখন খুলে বাবে মহাবিধানের দ্বার 
সেই শ্বাশত পথ 
কখনো ফেরায় না কোন পখিককে । 
[নজর পাপে, আড়ালে থেকে কখ। দলবে] 
'হলনে। গাঢপালার ভেতল দিয়ে বইছে বাতা 
মেপহ্ীন আকাশ 
তব ঝরছে বৃষ্টি। 
চাদ বালুভূলির উপর দিয়ে গড়িয়ে বাচ্ছে 
বলক ঝরছে এই পীহ্নের রাতে] * 
তুষার ঝরছে...কিছ আমার ভো বিশবামের অবগর নেই । 
এমেছি এ পুিবীতে মানান্য মনের জন্য 
ধানের ওপৰ সন্তপনে চলে যাওয়া ছারার মত। 
সকালে যে শিশির বিন্দ লেগে ধাকে ঘাসের গায়ে 
আমি তেমনি শিশিরর মত। 
কি বেদনাদারক এই প্রতীক্ষা 
আচ্ছা করে ফেলেছে আমাকে একেবারে । 
কি আশ্চয! রাত প্রায় শেষ হরে এল | মোমবাতির প্রার গিতু নিভু 
শিধার কার অস্পষ্ট ছায়। দেখা নাচছে । কে, কে ওখানে £ 
[ ঠাখ ভার. লিশিরে যাচ্ছে] 
আমি তসুনেষাসার আত্মা! তোমার প্রার্থনা জানাকে তোষার সাননে 
শিয়ে এসেছে। 


লি আধা চিএ | লি দল 


শ্দ বর অত শোনাচ্ছে। বাজুকা বরকে আন্ছলু, যনে হচেছ পো, 


চুই লিখিত কবিতার লাইন। 


গসুনেযাসা ১৯ 
গিয়োকফি তিনি বলছেন "আমি ৎসুনেমাগার আত্মা ।' কিস্ত এই আওয়াজ কোথা 
থেকে আসছে! দেখার জন্য যখন চারিদিকে তাকাচ্ছি, তখন কোন মৃতি 
ৰা ছায়া কিছুই চোখে পড়ছে লা। 
থসুনেষাসা কেবল একটি স্বর | 
গিয়োকি একটি অস্ফষ্ট স্বর শোনা যাচ্ছে । মনে ঘচ্ছে, একটি শারিত ছায়া 
ক্রমশ: স্পট হচ্ছে কিস্ত আবি যখনই তাকাট্ি-- 
থস্ুনেমাসা তা বিলিয়ে বান্ছে-- 
গিয়োকি এই চলমান আকার... 
ত্ম্ুনেমাসা মাঠের ওপরকার ক্য়াশার হত 
কোরাস কেবলমাত্র একটি কশলী যাদ্‌, 
একটি অবয়বহ্থীন অলম্পষ্ট ছায়া, 
সে কি তার জীবিত কালের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
স্কত পরিবর্তনশীল ৎসুনেমাস। ! 
এই নামেই তাঁকে ডাক। যাক, 
কেননা সে জীবিতকালে পরিচিত ছিল এ নামেই । 
যদিও সে দেহ বর্তমান নয় জার । 
মৃত্যর প্রাচীরের মধ্য থেকে 
সেকি আবার এই পৃথিবীর জনা ব্যাকুল হচ্ছে 
যা তার পরম প্রির ছিল! 
বাগানের বহতা জলের ধারা 
থেমে যাবে শিগগিরই 
প্রভুর স্বর্গে থেকেও ক্রান্ত হয়ে পড়ব আমি ।'* 
স্বপরের মতই কার এই আগমন 
ভোর বেলার স্বপের মতন। 
গিয়োকি কি আশ্চর্য! ৎসুনেযাসার দেহচ্ায়া অপসূৃত হয়েছে, কিছ্ু তার 
কথা আহি শুনতে পাচ্ছি। আমি স্বপ্র দেখছি না! জেগে আছি, 
বুঝতে পারছি ন। এও প্রানি যে,- বাদুবিল্ার-শক্টিতে মৃতব্য্তির 
সঙ্ে আমি কখা বলেছি । ওহ্‌ ! ধর্স-অন্শালনের 'শ্গি ফি বিচিত্র 1 


* বৃদ্দে বাবায় আগে তনুদেষাসা বে কৰিতা সযাটকে দেন, ভার অংশ। 


২০ গাপানের লো নাটক 


্ুলেসাসা খুব বেশীদিনের কথা নয়, যখন আঁমি প্রাসাদে ছিলাম । আমি 
তখন বালক হলেও সার| পৃথিবী আমায় চিনত। কারণ আঙি 
আঙায় প্রভুর ভালবাসা, লম্রাটের করুণ। লাভ করেছিলাম । অনেক 
উপহারের মধো তিনি আমাকে একটি বীণা দিয়েছিলেন, যা ভুষি 
উৎসর্গ করতে এসেছ। আমার আঙ্গুল এই' বীণার তারে সবঙগা 
সঞ্চালিত হত। 


কোযাপ যনে হচ্ছে পে বীণাধনি এখনও শোনা যাচ্ছে, 
তোয়ার হৃদয়ে বাজছে সে সুর | 
স্বীয় সে বাদাধুনি 
সরম্বতীর* বীণার পবিত্র আওয়াজ্ের মতই মধুর । 
তসুনেমাসা তার শৈশবকাল থেকে 
যে বিশ্বাস জ্ঞান ওুঁদার্য সম্মান ও নশত্রতায় হিল ভূষিত 
সেগুলি তাকে উত্তরকালে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল। 
তার বংশী ধূলির সঙ্গে তাল যেলাত 
পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, বাতাসের শব্দ ; 
এমলি করেই সে কাটিয়েছে 
বসস্ক ও শরতের দিনগুলি । 
বিশ্থ ধরণীতে এসব কিছুই 
ঘাসের ওপরকার শিশির কপার মত ক্ষণন্থায়ী জলবদ্থ'দের মত ক্ষণিকের | 
কোন্‌ ফুলই বা স্থার্মী এই পৃথিবীতে! 


গিয়োকি যৃত ব্যক্কির খুশীন জন্য আমরা “সবুজ পাহাড়' বীণা বাজাৰ। 
ভশিবিতকালে এ বীণার সুর ভার পরম প্রিয় ছিল! অন্যানা বাদা- 
বস্্রের একাতানের সঙ্গে একীণা ও বাজবে। 
[হর্ধ বাদা] 
ৎস্থুনেষাসা তারা বখন বা্চাচ্ছে, তখন সেই বত বাজি তাদের পেছনেই দীড়িয়ে 
. সেছে। ফোমযাতির তালোতে তারা তাকে ছেখতে পাচ্ছে দা। 
তাদের সনে হচ্ছে বীণার তার সে ছিড়ে ফেলেছে-_ 





+. সশীতের গেবী। তার বীণার জুরে সকল আন্ধার বৃদ্তি হয়। 


থসুনেবাসা ২১ 


গিয়োকি এখন মধ্যবাত্রি। সে 'ইয়াবান্যাকু' সুর বাজাচ্ছে_ ধ্যরাতের প্রচ 
নাচের সঙ্গে বে-বানানা বাজে । আঁছা আমাদের কারা চোখে ঘুষ মেই। 
থসুনেষানা আকাশ নির্ল। তবু ধলে হচ্ছে, হয়তে। বা বাটি আসবে। তেঙনি 
শহ শোলা যাঁটেই। 
গিধোকি গাছে, পাতীয়, ঘাসে অশান্ত বৃষ্টিপাতের শব । কোর খ্াতুর বাজনা* 
বাছণব আঙ্করা এমন সময়ে ? 
থস্ুনেযাসা লা, বটি নয। দেখ মেঘের দিকে চেয়ে । 
কৌঁরাপ  উজ্ভল চাদ আলো ছড়াঙ্ছে 
নারাবি** পাহাড়ের পাইন গাছের ওপরে 
শুধু বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে__ 
পাইন পাতার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ধর্সর ধ্বনি । 
বৃষ্টির ধারার মতন বাকাসের স্বর 
কি অপকপ মুহত--ওগে। কি সুন্দর । 
'বীণার মোটা তারগুলির আওয়াজ 
মর্ষ রশব্দে কান্নার মত ৰাজছে 
শীতকালের বৃষ্টি ধারার সুরে । 
সূন্ম্ট তারগুলির আওয়াজ 
যেন অস্ফুট বিলিত কণ্যম্বর | 
পাইন বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাঁস হয়ে 
প্রথম ও স্থিতীয় তার বাজছে ক্ত লমে-_ 
এলোমেলো ষ্রর খুনির মত। 
তৃতীয় ও চতুথ তারের বাজনা মুদ ও ৰেদনাতুর-- 
খাঁচার সারস পাঁ্ধী রাতের বেলায় 
সন্তানদের জনা বেদনায় আকুল হয়ে ষেন গাইছে ।*** 
এ ক্বাত যে শেধ লা হয়, 
যোরগগুলি যেন না ডেকে ওঠে ; 
তীয় হষণও যেন শেষ লা হয়।++** 
* বিভিনু ধাতুতে বিডি হুর বা বাজনা সঙ্গ্ত। 
** গিলাজি প্রদেশের পর্ষিণের পর্বত প্রেণী। এ লাঙেগ আর্থ পর্বত শ্রেপী। 
+%% পো, চুই এয় “-/800813 3০98 শীর্ষক কবিতায় উদ্থৃতি। 
+৯%৬ নকালের আগেই প্রেতাত্বাকে ফিরে যেতে হাখে। 


২২ জাপানের নে! নটিক 


হসুনেষাস। ছাই থেকে আবার অনু লেওয়া পাধীর মত এই কীণার একাটি ৩৫- 
কোয়াসপ শরতের যেঘসালাকে পাহাড়ের পাশ থেকে 
সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ।* 
সবগীয় সেই পাখী আর তার সাথী 
এই আরে বিষুদ্ধ হয়ে ডালা ঝাপটাতেতে | 
উল্লামে তারা নাচছে 
কিৰি ও বাঁশ বনের দোলানো শাখার | 
[নৃতা] 
থুলেলাসা ওহ্‌, কি নিদারুণ যাতনা! অনস্থাপ ! 
কিছুক্ষপের জন্য পৃথিবীতে ফিনে এসে মধ্যরাতের এই আনন্দ উৎসবে, 
এই বাদ্য ধুনিতে আষার হৃদয় ডুবে গেছে। কিস্ত আবার আমার হৃদরে 
ধণ। জাগুত হচ্ছে...+* 
গিয়োকি যে হায় জামরা আগে দেখেছিলাম, তা এখনও দৃশাযষান। এই কি 
স্ুনেমাসা ? 
ৎ্ুনেমাসা ও! আমি লঙ্জিত। আমাকে তাদের দেখতে দেওয়া উচিত নয়। 
তোমাদের মোমবাতি নেতাও। 
কোরাম মোমবাতির কাছ থেকে দরে চলো, 
চলে সবাই মিলে দেখি মধ্যরাতের চাদ ।' 
এ দেখ চন্ধারক ইন্সকে, 
অস্থরদের সঙ্গে যুদ্ধে রত তিনি । 
ওদের তলোয়ার থেকে আগুন ছুটছে 
নিজেদের ক্রোধের স্ফলিঙ্গ বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ছে তাদের ওপর । 
আর একজদকে আঘাত করার জন্য আসি মুক্ত করলেন তিনি, 
কিন্তু তার নি্ের দেহ থেকে 
রক্তের গ্লোত নেষে এল... 
অগ্রিশিখার যত চেকে ফেলন সারা শরীর তাঁর। 
'দুঃখ আমাকে আচ্ছন করেছিল, ভাই আমি লক্ভিত। : 
কোন যানুষের চোখের সাষনে পড়া আধার উচিত নয় 
* 800৩1 88০". চা কষিভার উদ্ধ৩। 


ক বৃদ্ধে তার যৃত্ু হয় এবং ভার কলে নারক-পানবদের পক্ষে তাকে টির বুদধে বযাপৃত 
খাকতে হত। 


ত্ুনেষাঁগা ২৩ 


আমি নিভিয়ে দেব এই বাতি।' 

তিনি বললেন : কারণ 

নিবোঁধ বাক্তি গ্রীম্ষকালীন পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের শিখার ।* 
বাতি নিভে গেল বাতাসের ঝাপটায়। 

বাতাসে সিশে গেলেন তিনি। 

পন্ধকারে তার আত্মা অদৃশা হল। 

ভাপ জাস্ার ছানা সবে গেল! 


শক | পটে, বসত ওত) 


* আলী বাকি শরতের হরিণের মত পাহাড়ে পাহাড়ে চীৎকার করে ফেয়ে। আর বোকীরা 
পতঙ্গের হত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 


ফাসাকা ও পরবতী দুটি নাউক প্রমজে 


কসাসাকা ও পরের দুটি নাটক বীর ইয়োশিৎ মুনের শৈশব নিয়ে বচিত। 
তাঁর বালানান ছিপ উশিওযাকা | 

প্রবোসি ওরি-তে ঘটমার বিস্তার ভ্রতলয়ের কৃষাসাকায় এ ঘটনাবলীর 
সহড়া দিয়েছে প্রেতান্বা | এৰং প্রেতাত্বহি তাতে অংশ নিয়েছে। 
ইয়োশিংসুনে সম্পকিত আরও দুটি বহুলবিখ্যাত নাটক রয়েছে-ফনা 
বেশকি” 2 'জাতাকা' | প্রথমাটিতে সত তাষরা যোদ্ধাদের ছায়ামৃতি 
কঙ্ক বেনকি 2 ইযোশিৎসুনের নৌকা আক্রমণ দেখান হযর়েছে। 
পরেরটিতে সেই বিখ্যাত দৃশ্য রয়েছে যাতে বেনকি একটি নিধণ্ট 
দেখে কোন দীধ দলিল পড়ার ভাণ করছেন, আসলে যা তিনি 
পেখানেই মুখে যাগে রচনা করছিলেন | (মিঃ স্যানসম এদু'টি নাটক 
অন্বাদ করেছেন । ১৯১১ সালের £518015 9০০$50% ০1 38191 
ডরষ্টবা) সেই বিখ্যাত দৃশা (কওয়ানভিনকো) সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে ধার 
কারে নেওয়া । এটি পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ ডাঁনজ্ঞরো (১৬৬০-১৭০৩) 
ও তার 'অনবতীছের পরম প্রিম অনষ্ভানে পরিণত হয় । 


কুমাসাক। 
রচল্লিতা--জেনঠিকু উজিনোষ 


[ ১৪১৪-১৪৭৯ ] 


চরিত্র 
রাজধানী থেকে আগত একজন পুরোহিত 


আকাসার পুরোহিত ( দস্থা কুমাসাকা নো চোহানের প্রোতাত্বা ) 
কোবাস 


পুরোহিত পৃথিবীর পথে হেঁটে পরিশ্মান্ত এই পদ্যুগল, 
বড়ই বেদনাদায়ক এই ভ্রষণ। 
কোথায় গিয়ে শেষ হবে পরিক্র্া 
নিয়ে যাবে আমাকে কোথায় ? 
আমি রাজধানীর পুরোহিত। পর্বদেশ কখনো দেখি নি। সেখানে 
বাব তীর্ঘজ্ণে আমি | 
[ব্রণের বর্লা করবেন | ধারপদে যক্ষেয চারিদিকে পগিহযণ করতে ফয়তে ] 
পাহাড়ের ওপরে, ওমি-রাস্তার নীচে, 
প্রবাহিত ফেনারিত ছোট্ট নদশীটির পাশ দিয়ে 
'আওয়াজ অরণ্যের ভেতর দিয়ে 
সেতার লম্বা সেতুর ওপর 
আমার ভারী পদধুনি ঝনৃঝন শব্দে বাঁজছে। 
নোক্ির বাঁশবনে আবি রাত কাটাৰ 
অপেক্ষা করব প্রত্যুষের। 
সেখানে ভোরের শিশির ঘন হয়ে মে আছে 
সবুজ সেই সমভূমির ওপর। 
নামেই সবুজ--পাতাগুলি হেষস্তের আগলে বি । 
অবশেষে পঙ্ধী হলো, 
ূর্যান্তের মুহূর্তে আনি এসে পেীছুলাঙ 


দাকাসাকা ঠাষে। 


২৬ জাপানের লো নাটক 


কমাসাকা 


[এ লামেই তাকে অঠিত করা জুবিবাজনক,। কারণ সে কমাসাকার আতা।। 
প্প্যাহিতের ছদবেশে এসেছে ] 


এই যে পুরোহিত, 

আহি তোমাকে কিছু বনতে চাই। 

/ বল, কি বলবে। 

আজ একডলের ছ্খাদিন | তার আবার সদ্গতির জনা তোমাকে 


প্রার্থনা করতে বলছি। 

আমি পৃথিবী ছেড়ে এসেছি । আমার তো এখন প্রার্থনা করাই কাজ । 
কিন্ত কার জন্য প্রা্না করব, তা তো আমান জানা দরকারি । 

তার নাষ ভ্ঞানবার দরকার নেই। এই যে এখানে, এই পাইন 
গাছের পাশে সমাধিতে সে আছে। সে মুক্তি পাচ্ছে লাঞ। তাই 
তোষার প্রার্থনার প্রয়োজন তাল | 

হয় না| তার নাস না জেনে আমি প্রার্থনা করতে পারি না। 
প্রার্থনায় নামের দরকার করে না। কেননা একথা তো। লেখাই আছে 
"পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য প্রার্থনা । সেখানে কোন প্রভেদ 
থাকবে না।' 

মৃত্যু এবং পুনর্জনা থেকে 

উদ্ধার কর তাকে, কারো পরিব্রাণ | 

তার অন্য তিনি প্রাথনা করলেন, 

যছিও তাঁর নায় উচচারিত হল না, 

তবু, প্রাথনার মালিক ত' গ্রহণ করলেন সানন্দে । 

পাঠের গাছের অন্য কি শপথ উচচারিত হয় নি, 

হয় নি জমির সত্তিকা খণ্ডের জন্য ? 

নাষবিহীন প্রার্থনাও শোনা যায়। 

আসার সঙ্গে চল আমার কৃটিরে, রাভে ওখানেই থাকবে। 

হা, যাথ। 


[তারা কৃষ্টিনে প্রবেশ ক্রবে। কফির, 'কাঠীষেরি' আকারে কুটিরস্পসাযনের 
দিকে খোলা ] 


শা।. তা 


* এই প্ধিবীয় মায়ায় বন্ধ, ভাই পশ্চিম স্বর্গে যেতে পারছে না। 


কমাসাকা 


০ 


কোরাস 


কষাসাকা ২৭ 


শোন! আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে কোন ভদ্নালয়ে নিরে যাবে, 
যেখানে আমি আহার প্রার্থনা শুরু করব । কিন্তু এখানে কোন আফা 
ছবি বা খোদিত প্রতিমূতি নেই, হা সামনে রেখে আমি উপাসনার বসতে 
পারি। এখানে বর্শা আছে দেয়ালের গায়ে, কোন দওড নেই, রয়েছে 
শাবল। আর রয়েছে নানারকম যদ্ধান্ত্র টাঙানো! | এর কারণ ফি? 
তুমি অবশ্যই জান বে যখন আমি প্রথমে পৌরহিতোর শপথ নেই, 
তখন সারা দিন রাত, বধায়, বসপ্তে আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘরে 
বেড়িয়েছি-_-তারুই, আউহাকা, আকাপাকা, কোন জায়গা বাদ পড়ে 
নি। সব রাস্তা আমি চিনি--আওনোর লম্বা যাস তরা রাস্তা থেকে শুক 
করে কোইরান্তর গভীর বনভূমি পর্যন্ত | সে সময়ে আমি পাহাড়িয়া দস্থ্য 
ছিলাম | রাতে চুরি কলতাম, খচচরের পিঠের বোচকা থেকে শুরু করে 
দাসীদের পোশাকও বাদ পড়ত না এক গোলাবাড়ি থেকে অনা 
গোলাবাড়িতে যাবার মমর আমাহ কবলে পড়ত তারা, এবং যাবার 
সময় কাদতে কীদতে বেত। আমার মঙ্গে খাত বল্পমতাদের মুখের 
সামনে বল্লম দুলিয়ে আনি চীৎশার করে বলতাম খালো, দিয়ে 
নাও সব।' সামনে বল্লম দলিরে আমি টাৎকার করে বলতাম 'থামো, 
দিরে বাত সব।' 

ভাঁরপর একগলর এল, যখন মৰ 'অনারকন হরে গেল। তখন এই 
ভরথার আশ্বর পেয়ে আমি খুশী হলান | পুরানো খেয়াল খুশি ছেড়ে 
দিরে তুষ্ট চিন্তে এখানে খেকে গেলাম । কেখনা আমি এই ছুণিত 
জগৎ ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলাম । 

ও:! নেই দিনগুলোর পৌরুষ কত তুচ্ছ ছিল! 

মে-শব অন্তর আর কাভ 

পুরোহিতের কাছে নূল্যহীন। 

দেবতাদের-ব্যে 

অমিতাভই কি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নয় £ 

তিনিই কি প্রেনের দেবতা নন 

যার ধনুক থেকে শান্তির তীর নিক্ষি হয়? 

তিনি তীর বাকানো বল্গম দিয়ে 

অস্গুরদের পরাস্ত করেছেন সংগ্রামে, 

দূর করেছেন সকল ঢ:খ পৃথিবী থেকে । 


২৮ জাপানের নে নাটক 


কৃমাসাকা। 


কোরাস 


প্রেষ ও করুণার কখা 
গুরুতর পাঁপ হতে পারে। 
দ্ষেদত্ের পাঁচটি নহাদোষের চেরেও 
ত গুরুতর । 
বিশ্বাসের জনা কাক প্রাণ হরণ 
হয়তো মহত্তর বিবেচিত হয় 
বোধিসছের* ছটি পুণ্যের চেয়ে । 
এগব আলি শুনেছি আর দেখেছি । 
কিন্ত অন্য সকলের কাছে 
চিন্তা কি ঘুরে বেড়ায় না পখ হারিরে 
ভ্রান্তিবর রাতে 
কিংব। জাঞাত বিস্তুভ দিন ভরে । 
“চিন্্ানে* তোমার লাদ কহ, নভুতা তুমিই তার দাধ হবে 
প্রাচীন প্রবাদের কথা এটা । 

[কুন।ল।লার হয়ে বলছে] 
"কিন্ত এখন আমাকে খামতে হবে, নইলে ভোর হওয়া অবধি আমাকে 
শপ লে বেতে হবে। বাও বিশ্বান কর, আমিও একটু বিশ্বান 
নদ শিই | এই কখা বলেসে শোবার কামরার দিকে বাবে ভাবল । 
কিন্ত হঠাং করে কৃটিরটি অদৃশ্য হয়ে গেল। 
লদ্বা লশ্ব। ঘান ছাড়া আর কিছুই রইল না সেখানে । রইল কেবল 
সেই পাইন গাহটি- বার তলায় পুরোহিত বিশ্রাম করছিলেন। 
[বিরতি। ক্মাথাক। গোখাক বদলাবে! এই ময় কুমাসাকার বিভ্রান্তির 
পাখা কোণ স্বাপী গ্ামবাণী বণলা করতে পানে ] 
অভভুত নব আিনিন দেখলাম । আমি ঘুযুবো না। এক মুহুতের 
্রল্যও নর । ভন্শ হরিশের একাট শঙ্গ থেকে অন্য শৃঙ্গের বে 
বাশধান পেটকু সলন্ধের জন্যও ঘুমানো চলবে না আমার । শরতের 
ঝোড়ো রাতে নি:পঙ্গ এই পাইন ০০ তলার শুয়ে সারারাত আমি 


প্রার্থনা-গান গাইব ! 
[ কৃষাসাকার আগমন । যাথায় একটি ওড়না বাঁধা, কাধে ব্মন] 


& বোবিসন্তের ছ'টি পণ্য কর্ষ হল- ভিক্ষাদান, নীতি পালন, বৈর্ব, ধ্যান, জান ও হৃদয়ের 


কৃযাসাক। 


পুরোহিত 


কু্মানাক। ২১৯ 


বাতাল দক্ষিণ-পূবে বইছে। উত্তরস্পচ্চিম দিকের যেষ সরে বাজ্ছে। 
কি জন্ধকার রাত। উনুত্ত বাতাস ৰইছে পাহাড়ের নীচের জরখো। 
দেখ, শাখাগুলি কেমন দুলছে। 

চাদ ভোর রাতের আগে উঠবে না। 

উঠলেও মেষে ছেকে বাবে। 

আক্রমণের নির্দেশ দাও । (হঠাৎ সন্বিৎ ফিরে পেয়ে) 

সনগ্র হৃদয় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে দূভাগে, 

ধনুর্বর আর বলগাধারীর মধ্যে কি জালা । 

অন্যের সম্পদ হরণের ইচ্ছা | দেখ, কি দশা আমার | 

আমার জদর পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। 

বদি ভুমি কমাগাকা হও, সে সময়ের কখী আমকে বল। 

তৃতীয় পল্লীতে কিচিভি নামে এক অসার শ্বণবানসারী ছিল। প্রতি 
বৎসর সে প্রচুন পরিমাণ গোনা এনে বস্তায় করে উপর দিককার শহরে 
নিয়ে যেতে। তার ধন অপহরণের উদ্দেশো পথে 9৭ পেতে থাকার 
জন্য আমি কক্তন বিশ্বস্ত অন্চরকে খবর পাঠালাম, .. 

নে সব লোককে ভুমি বেছে নিরেছিলে, তাদের লাম আর ঠিকানা 
আমাকে বল। | 

বাঁওয়াচির কাকুজো। এবং সুব্িহানি ভ্রাতভাদের -এ বাজে তাদের জুড়ি 
কেউ ছিল না। 

বেশ! শহর থেকেও তো লোক ছিল। 

তৃতীয় পল্লীর ইমন এবং লিব্‌ প্রদেশের কোঙ্গারুও ছিল । 

সুদক্ষ মশালবারী | খও আক্রমণে 

তাদের ভুড়ি নেলা ভার । 

উত্তর প্রদেশ আার এচিজেন খেকে..। 

আসাউ অঞ্চলের নাখ্ছুওয়াকা এবং বিকুনির কুরে।.ত, 

কাগা প্রদেশ, কুষাসাকা থেকে... 

এই চোহান, দু'কর্ষের হোতি,-্তার দলে ছিল আরও সভরজন | 

যে সব পথে কিচিজি চলতে পারে | মির 
চড়াই উৎরাই সর্বত্র--তারা তাকে অনুসরপ করল অবশেষে _ 


৩০ জাপানের নে। নাটক 


কুমাসাক। 


পুরোহিত 


কমাসাকা 


না 


পুরোহিত 
পুরোহিত 


পুরোহিত 
কোরাম 
কুসাসাক। 
কোরাম 


আকাসাকার সরাইখানার তাকে আষর। পেলাম । নুম্পর এই জায়গা থেকে 


অনেক রাস্তা চলে গেছে বিভিন্ন দিকে । আমরা এ জায়গার ওপর নজর 


রাখলাম । 

সওদাগরেরা মেয়েদের খোজে এসেছিল । রাতের বেলার কারা ভোজ- 
উৎগব করেছিল। হণ্টার পন্ন ঘণ্টা তার! কাটাল আনন্দে-- 
তারপরে, গতীর রাব্রিতে 

কিচিজি ও 'ভার ভাই, চিস্তাশুন্য মনে 

নিবাপভার কখা না তেবে 

নিদ্রায় আচ্ছনু হয়ে গেল। 

তাদের সঙ্গে ঘোল বছরের একটি বালক ছিল।* সে দেয়ালের 
ফুটোয় দীঞ্চ চোখ রেখে বসেছিল, নিঃশব্দে। 

এক পলকের জন্যও সে ঘুমোয় নি 

উশিওয়াক। ! সানরা জানতাম না সে এখানে ছিল। 

তখন দল্ার।, বাপে শৌভাগ্য অশ্কহিত হমেছিল-- 

ভাবল সুযোগ ও সৌভাগ্য এসেছে -- 

ভারা অপেক্ষা করছিল অধীর হয়ে । 

প্রতীশনি সময দীঘ মনে হতে হতে অবশেষে নির্দেশ এল | 

সাপিয়ে পড়। 

দ্বলন্ত কাঠের খণ্ড ছুড়তে ছুড়তে তার! ধাবিত হল। 

প্রাতিকেই চাহছিল আগে আক্রমণ ক্সতে 

এবং তারপর মনাই মিলে 

ঝাপিয়ে পড়ল বন্য আক্োশে। 

খুংসের দেবতাও তাদের সে আক্রমণের সন্দুধীন হতে সাহস করতেন না । 
কিন ছোট্র উশিওয়াক। ভয় পেল না। 

সে কোঘবন্ধ ঢ্ররিক। খুলে দাড়াল তাদের সামনে । 

“সিংহ-লাফ', 'বাবের ঝাপ? 

“পাখীর লাফ' 

সে এক। সবার আক্রষণ প্রতিহত করল । 

তাঁরা তাকে আধাত করছিল, 

কিন্ত তাঁর সাষনে টিকতে পারছিল লা। 


+ ইজাশিৎস্ানে (উপিওয়াক।) তার পিক।-যশির থেকে পালিয়ে সওদাগর দলের সঙ্গে এসেহিস। 


কুাসাফ। ৩১ 


তাকে আক্রষণ ফবেছিল তেরজন। 

কিন্ত একে একে সবাই বৃত্যুব্রণ কর, 
পাশাপাশি একই উপাধানে ধা রেখে 
ভয়ে পড়তে হল তাদে। 

এবং অন্য সকলে অন্তর সফপর্ণ করে 

চুপি চুপি নিরস্ত্র অবস্থায় পালাল সব ম্বেখে 
কেবলষাত্র প্রাণ নিয়ে। 

তখন কর্মাসাকা! চীৎকার করে বলল 

“সে কি দেবতা না দানব, বার হাতে 

পতন ঘটল সবার !"" 

বানঘের পক্ষে কখনও এটা সম্ভঘ লর। 
কিন্ত দ্যুদেরও প্রয়োজন রয়েছে জীবনের | 
প্র কাজ আমার নয়! 

আমি ছস্যাবৃতি ত্যাগ কল্লা |” 

সে তার বললম ফেলল ছুড়ে 

কিরে দাড়ান যাষার ছন্য। 

আমি ভাবছিলাম । 

যেতে যেতে সে ভাবল 

দিও এই যুবক বদ্ধ ফরছে বীরত্বের সঙ্গে 
তধু ক্ষাসাক। যদি তার গোপনবিদ্য। ব্যবহার করত 
তাহলে এই বালক দৈত্য বা ভূত হলেও 
শ্াসরুদ্ধ হয়ে কোষর ভেঙে ধুলোর বিশে যেত । 
“আমি তদের হত্যার প্রতিশোধ নেষ' 
চেঁচিয়ে উঠল সে। 

কিরে সে বৰ উচিয়ে 

ফকির দরআান্ম আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকল 
সেই প্রাহা কিশোরের জন্য | 
উশিওয়াকা দেখল তাকে । 
তলোয়ার বের করে 

একপাশে দড়িয়ে লক্ষ্য বাখল। 

কিন্ত ক্ষাসাকাও ব্বপেক্ষার ছিল ঘন্তধ দিয়ে 


৩২ জাপালের মো নাটক 


একে প্রতীক্ষা করছিল অপয়ের আক্রণের | 
তারপর ধৈর্য হারাল ক্ষাসাকা। | 
বাহ পা বাড়িয়ে বললষের খোচা দিল সে। 
এমন জোরে আঘাত করল 
যাতে লোহার দেয়ালও ভেঙে যায় । 
কিন্ত উশিওয়াকা 
আক্রসণ প্রতিহত করল সহছেই। 
এবং সরে গেল বামদিকে । 
পলকের মধ্যে কমাসাকা ঝাপিয়ে পড়ল তাঁর উপরে । 
যখন সে ক্রুত তুলে নিল তার বল্ল 
এবং উচিয়ে ধরে 
নিক্ষেপ করল তায় দিকে 
তখন উশিওয়াকা 
সরে গেল ডান দিকে! 
বঙ্গম সোজা করে কমাসাক৷ প্রচণ্ড আষাত হানল। 
বালক তা৷ প্রতিহত করল। 
অবিশ্বাপ্য ক্রততার সঙ্গে, 
প্রায় অদৃশ্য হয়ে, 
যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে, 
এধার থেকে ওধারে 
সে ছুরে বেড়াতে লাগল । 
দ্য যখন খ-্ছিল তাকে 
তখন বালক লাফিয়ে পেছনে এসে 
তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল দস্যুর বর্ষের ফৌকর দিয়ে। 
এছ এ কি ব্যাপার!' 
চীৎকার করে বনন কুমাসাকা, 
“কচুকে ছোড়া ছুঁতে পারল আমাকে ।' 
ভ্রদ্ধ হন সে। 
শী]ই স্বর্গের অযোধ বিধান 
হতাশার পর্যবসিত হল। 
৬ আমার যতে এসঘ লাইন কবিতার বত হয়ে বুরন কছা। ভাল যদিও বূলু অশে এবং আবার 
অনুবাষ প্রায় গণোর ফত। 


কষাসাকা ৩৩ 


এই অস্তরযৃদ্ধ কোন কাছের নয়, 

আমি মন্গবুদ্ধ করব তার সঙ্গে 

সে ছুড়ে ফেলল তার বল 

এবং বিশাল বাছ প্রসারিত করে 
বারান্দার নীচে এবং কোণে তাড়া করল বালককে । 
যখন তাকে আয়ত্তে পাবে বলে হনে করল 
তখন 

বিদ্যতের মত, কয়াশার যত, 
জলশোতের উপরকার চন্দ্রকিরণের যত 
তাঁর অন্তিত্বের আভাসই শুধু 

নজরে এল। 

কসাসাক। ছুঁতেও পারল লা তাকে। 


কমাসাকা আমি বারবার ক্ষতবিক্ষত হলাম। 


কোঁরাস 


অনেক আঘাত সে পেল 

বতক্ষণ ন৷ তার প্রচণ্ড পরাক্রম 

দূর্বল থেকে দুবলতর হয়ে এল, 
শৈবালের উপর শিশির কণার মত। 

এই পাইন গাছের তলায় 

কিংবদস্তীর সেই প্রাচীন মানুষটি অন্তরহিত হল। 
ও :1 সাহায্য কর আমাকে 
আখের মধ্যে জন্ম নিতে 

| যন্ত্র কৃষাসাক। পূরেপছিতের সাফলে অননয় করছে] 
মোরগ ডাকছে; 

শুর আভা ফুটেছে রাতের আকাশে, 
আকাসাকার পাইন গাছের ছায়ায় লুকিয়েছে সে ; 
[বাষহাতের আন্তিনে যুখ চাকল কৃষাসাক। | নে আত্মগোপন করল] 
লুকিয়েছে পাইনের ঘন ছায়ায়। 


2৫০ রসজাতেসরোছে 


এবোশি ওরি 


্লচগ্িতা মিই ইয়ামাস 
[ষোড়শ শকাংদ ] 

চরিত্র 
কিচিজি 
তার তাই কিচিরোকু যান 
উশিওয়াকা বাতাবাহক 
টুপীনির্ধাত টুপীনিষাতীর স্ত্রী 
সরাইওয়ালা কষাসাকা 
গন্দ্যদল কোরাস 
কিচিজি অ্রমণকাঁরীর পরিচ্ছদে সজ্দিত আবরা | 

আমাদের ক্লান্ত পাওলি 

পৃবের রাস্তায় হেঁটেছে অনেকদিন 


ক্রুত গতিতে! 
আমি সানজো। নো কিচি্ি। বতমালে বিশাল এশুব ভাগার আমার 
অধিকারে । আমার ভাই কিচিরোক্‌ সহ সেই সম্পদ নিয়ে যাচ্ছি 
পূর্ব দিফে। এই কিচিরোকু, বৌচকাগুলি একত্র কর, চল যাত্রা 
আরম্ত করি। 

কিটিরোক আহি প্রস্তত। চলুন, এক্ষুণি যাত্রা শুরু করি। 

উশিওয়াকা ওগো যাত্রীরা! যদি আপনারা উপবের দেশের দিকে যান, 
অনুগহ করে আমাকেও সঙ্গে নিন। 

ফিচিলি এ আবার ছিজ্ঞাসা করার মত কথা! 
আবরা অবশ্যই তোমাকে নেব সঙ্গে । কিন্তু তোমার চাহনি দেখে আমার 
বনে হচ্ছে, তুমি একজন শিক্ষার্থী, প্রভুর কাছ থেকে পালাজ্ছ। তা 
বদি হয়, তাহলে তোমাকে নিতে পারি না। 


এবোখি ওন্কি ৩৫ 


উশিওরাকা আবার সা-বাব৷ কেউ নেই। আমার প্রভু আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন 
দরা করে আমাকে নিয়ে চলুন। 


কিচিজো তাই যদি হয়, তাহলে তোষাকে প্রত্যাখ্যান করব না৷ আব। (নিদ্বে 
ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা করবে) 
তারপর বালকাটিকে সে 
একটি চওড়া কিনারাওয়ান টুপী দিল। 
উশিওয়াকা এবং তা আপুহ সহকারে 
লুফে নিল উশিওয়াকা | 
আজ, সে বলল, আমাদের কষ্টদায়ক বমণের পরিশহ শুক হল। 
কোরাপ [বধসণের বিবরণ দিচ্ছে। উশিওয়াকার পক্ষে বলছে) 
আওয়াতার খাঁড়ি পার হলাম, 
বাৎস্থুসকায় এলাষ 
হুরলাম শিনোষিইয়ার তটে তটে। 
ওসাকা বাধের নীচের রাস্তা দিয়ে 
বোঝা-টান। খচচরের পিছু পিছু চলেছি। 
কতদিন আর আমাকে 
এই পীড়াদায়ক পরিবেশে 
এই স্ব্ণবণিকদের সেবা করে যেতে হবে! 
এইখানে 
শহর থেকে অনেক দূরে 
একাটি কৃচিবে 
শয্যায় শুয়ে যে-জন্ধ বীণাবাদকঞ্ 
বেদনাষয় দিন কাটাত 
সে-ও বোধ হয় আমারই যতই 
এমনি কথা ভাবত। 
আওয়াজ্‌র সমভূঁমি অতিক্রস করেছি আষর। 
সেতা'র দীধ সেতুর ওপরে বাছছে 
আমাদের খচ্চরের ক্ষুরের আওয়াজ । 
মরু পাহাড় পার হয়ে এসেছি 


৬ শেষিনার । 


৩৩ জাপানের নো নাটক 


সেখানে সঙ্ধ্যায় শিশির জঙগে আছে খন হয়ে 
গমের পথে পথে। 
তীর্ষক আলোক রশ্মিতে ঝকমক্‌ কাছে 
নীচেকার পাতার রাশি। 
রাত্রি না হওয়া অবধি তা দেখেছি। 
অবশেষে, রাতের অঞগ্চকারে 
আমরা পৌছুলাম দপ্পণ সরাইখানায় ।' 

কিচিদ্ি এত তাড়াতাড়ি আমরা হেঁটেছি, যে এর মধোই আমরা “দর্পণ সরাই- 
খানায় পৌছে গেছি। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্বায় নেওয়া যাক। 

বার্তাবাহক আমি রোকহার। প্রাসাদের ভূত্য। লর্ড ইয়োশিতোযোর পুত্র কিশোর 
উশিওয়াকা, যিনি করামা মন্দির থেকে চলে এসেছেন, তাকে ফিরিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে । তিনি সম্ভবতঃ কিচিজি 
নামক সওদাগরের চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে উপর দেশে গেছেন, এই 
সবার ধারণা । তাই তারা আমাকে পাঠিয়েছেন ও'কে নেবার জন্য। 
আমার মনে হচ্ছে উনিই তিনি। কিন্তু সম্ভবতঃ উনি একা নেই। 
আমার বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে সাহায্য চাওয়া উচিত, কেননা অনেকের 
বিরদ্ধে একলা আমি কেমন করে তীকে নিয়ে যাব? 

উশিওয়াকা মনে হচ্ছে, এই দূত আমার সম্পর্কেই বলছে। আমার পরিচয় 
ওকে দেব না। আমি চুল কেটে ফেলব, আর দোলানো লম্বা টুপি 
(এবোশি) পরে নেব, যাতে লোকে আমাকে পুবদেশী ছেলে বলে মনে 
করে। (সে পর্দার কাছে যাবে, সাজ ঘরও প্রবেশপথের মাঝখানে । 
ই জায়গাটাকে তখনকার ষত টুপী নির্মাতার দোকান হিসেবে ধরে 
নেওয়া হবে।) 
ভেতরে আসতে পারি? [পদ। উঠল] 

টুপীনিক্াতা কে ওখানে ? 

উশিওয়াকা আমি একটি এবোশি তৈরী করতে দিতে এসেছি। 

সলিল রা কনর চাও, কান সকালে একট 
বানিয়ে দিতে | 


উশিওয়াফা অনুগ্রহ করে এখুনি ধানিয়ে দিন। আষাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, দেরি 
ববতে পারব না। 


টুপীনির্বীজ 
উশিওয়াকা 


টুপীনির্াত 


এ্রবোণি ওধি ৩৭ 


ঠিক আছে। এখুনি যানিয়ে দিচ্ছি । ফোন সাইজের নেৰে ? 
আমাকে অনুগ্রহ করে তৃতীয় সাইজের এবোশি দিন। বাম দিকে ভীম 
থাকবে । 

আমি বোধ হয় অমনটা। তৈরী করতে পারব না। বাম দিকে তাজ 
করা টুপী মিনামোতোদের যুগে পরা হত। কিন্ত এখন তায়র। 
শাসনের সময়ে তেষন তাজ করা টূপী পরা সম্ভব নয়। 


তাহলেও আমাকে অমনি একটি এবোশিই তৈরী করে, দিতে অনু- 
রোধ করছি। আমার এ অনুরোধের পেছনে কারণ রয়েছে। 

ঠিক আছে। তৃমি এত ছোট, যে ও বরনের টুপী পরায় বিশেষ 
অস্থবিধ! নেই। আহি দেব একটা বানিয়ে । 

[সে ট্পী তৈদী করতে করতে শুরু করল] 

এই বামদিকে-তাজ-করা এবোশি সম্পর্কে একটা সুন্দর গঞ্প আছে, 
এবং তা সৌভাগ্য আনয়ন করে। তোমাকে বলৰ সে কাহিনী? 
হযা। অনুগ্রহ করে বলুন। 

আমার পিতামহ বাস করতেন তৃতীয় এলাকার কাবাসু-সারুতে। 
যখন হাচিমান-কারো ইয়োশি-_ইয়ি সাদাতো। ও মুনেতে। ঘ্রাতৃদ্বয়কে 
উচ্ছেদ করে* জয়ী হয়ে রামধানীতে নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন, 
সে সময়কার কথা এটা । যখন তাঁকে সম্রাটের প্রালাদে ভাকা 
হল, তখন তিনি প্রথমে আমার পিতামহের কনে গেলেন এৰং 
তাকে একটা ৰায়ে ভাজ-করা এবোশি তৈরী করে দিতে বললেন, সতায় 
পরে যাবেন বলে। যখন তিনি রাজসভায় গেলেন, সম্রাট সানলগে 
তাকে অভ্যর্থনা করলেন । তাঁকে কৃতিত্বের উপহার শ্বক্ষপ বহিরেশীয় 
হুংসু প্রদেশের অধিকারী বলে যোষণা করলেন। সেই রকম একাটি 
এবোশি বানাচ্ছি। এটি তত লক্ষণের প্রতীক | এটি পর। যখন এই 
পৃথিবীতে রর 

যখন তুমি এই পৃথিবীতে যাষে 

কে জানে, তখন ভাগ্যের বিবর্তনে 

ডেওয়া অঞ্চলের বা মিচিদেশের 


* ১০৬৪ খীষ্টাব। 


৩৮ পানের নো সাটক 


অধীশুয় হবে কিনা । 

যদি হও সেদিন স্যারশ করে! 

স্যরণ করো প্রসপু চিন্কে 

এই শুভ প্রতীকের কথা, 

এই এবোশি-নির্যাতার কখা। 

কিছ্ক হায়! 

এফদিন যা সঙ্গে ছিল, আম আবু তা ফিরে আসবে ঝা । 
বৰাষে তাজ কর৷ এবোশির কৃপায় 
সৌভাগ্য আসত আগে, 

তখন জেন এবং ছেই পরিবার* 

অবস্থান করত সৌভাগোক বধ্যে । 
কফনভারনত কল গাছ 

এবং ফুলেভরা চেরী গাছের যত 

তাদের জীবন ছিল পরিপৃর্ণ-_ 

চারঞাতুর মধ্যে বসন্ত ও শরতের দিনেক যত। 
তারপর 

ছেনরা প্রতিযোগিতা ভর কল 

ছেইদের সঙ্গে, 

তুষার যেষন পাল্ল। দেয় চত্রালোফের ভঙতার সঙ্গে । 
হোজছেনের যৎসরগুলির** পর 
উতরে গেল 'হেই' বংশ 

এবং মালিক হল সানা দেশের | 

এখনও তাই। 

তবু ন্যার়দ্ নেষে আসে, 
সময়ের সাথে সাথে 

সব কিছু বদলে যায়। 

পৃথ্পিত চেরীর যত এই এবোশিও জাবে 
তার সৌভাঙগ্োর কান আসবে । 

ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা কৰ 

সেই সময়ের | 


৬» বিদাযোতো এবং তারকা বংখ্‌ 
৬ ১১০৬-১১৪৬ খুটি । 


এবোশি ওরি ৩৬ 


টপীনির্বাত যখন তাঁরা প্রার্থনা করছিন-- 


কোরাস 


টুপীনির্ধাত। 
উশিওয়াকা। 


টুপীনির্াত। 


উশিওয়াকা 
ুপীনির্মীত 


টুপীনির্দাত 


তখন, দেখ, এবোশির কাটগ্থাট শেষ হয়ে এন। 
সে তিনয়ংয়ের রেশকী কিত৷ দিয়ে 
টুপির্টির সজ্জা শেঘ করল, 
স্ুতাগুলি বাঁধল সুদ্দর করে 

আর শেষ করল টুপীর কাছ । 

“প্রসন্ন হয়ে টূপীটি পরো”, সে বলল, 

এবং পরিয়ে দিল বালকের শিরে | 

তারপর ভালো করে দেখার জন্য 
কয়েক পা হটে দাড়াল । 

'বাহ্‌! প্রশংসনীয় নৈপ্ণা। 

শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিনায়কেরও 
এটুপী পরতে লছ্দ্রা হবে না। 

এ অঞ্চলে এমন স্রম্দপর ও সঠিক মাপের এবোশি আর নেই। 


ঠিকই বলেছেন। এটির মূল্যস্বরূপ অনুগ্রহ করে এই তলোয়ারটি 
নিন। 


না,না। তুচ্ছ একটি ছিনিসের অন্য আমি প্রতিদান নিতে পারি না।। 

আমি অনুরোধ করছি। 

আচ্ছ। বেশ, তাহলে আর ফিরিয়ে দেব না। আমার স্ত্রীও দেখে খু 
খশী হবে। (ডাকলো) তুমি কি ওখানে আছ ? 

কি ব্যাপার? (তার! মঞ্চের একপাশে যাবে) 

এই কিশোর আমাকে একার্ট এবোশি বানিয়ে দিতে বলেছিল বিনিষয়ে 
সে আঙ্গাকে এই তলোয়ারটি উপহার দিয়েছে। এটি কি একটি 
মহৎ প্রতিদান নয়? দেখ। (স্ত্রী তলোয়ারটি নিয়ে তালো করে 
দেখার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল) কি হুল? আমি ভেবেছিলাষ 
তুমি এটিকে হ্ব্গ থেকে পাওয়া উপহার মনে ফরে সষদ্বে রেখে দেবে। 
আর তুষি কিনা চোখের জল ফেলছ। কি ব্যাপার ? 

ওহ। আমি নঙ্খিত। কথা বলতে কাণ্রায় আমার গল! বন্ধ হয়ে 
আসছে। আজ তোমাকে এমন কথা বলব, বা আগে কোনদিন 
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বলিনি। আমি কামাদা সাসাকিয়োর বোন। তিনি নোষে। দেশে 
উৎস্ুষির যুদ্ধে সারা যান। সেই সময়ে তোকিওয়ার গর্ভে তার তৃতীয় 
পুত্র উশিওয়াক। ছিল, তার স্বামী তাকে এই সুন্দর অস্ত্রাট পাঠান 
আমাকেই তিনি তলোয়ারটি নিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন । ওহ ! 
তিনি* যদি আবার আসতেন এই পৃথিবীতে! তাহলে আমাদের এত 
দর্দশা হত না! ও:1 পোড়া কপাল। 


টুপীনির্যাতা তুমি কামাদা৷ মাসাকিয়োর বোন। 

ত্র হ্যা। 

টরপীনির্যাত। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! এত বছর, এত মাস তোমার সঙ্গে 
কাটালাম, এতদিনেও তা জানতাম না। তুমি কি ঠিকই চিনতে 
পেরেছ অক্্রটি ? 

্্ী হযা। হ্যা! এই তলোয়ারকে তারা কোনেন্তো৷ বলত। 

টুপীনির্মাতা আহ্‌ । জমি তো সে নাম শুনেছি। তাহলে এই বালকই কুসমা 
যন্পির থেকে আসা লর্ড উশিওয়াকা । এসো আঁমার সঙ্গে । আমরা 
তার কাছে গিয়ে তরবাবিটি এক্ষণি ফিরিয়ে দেব। সে এখনো আছে 
এখানে । (উশিওয়াকার প্রতি) মহাশয় । এই স্ত্ীলোকটি বলছে 
এ অস্ত্রাট তার পরিচিত। আমি এটি ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করছি। 

উশিয়াকা ওহ্‌ । কি বিচিত্র অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা ! বাড়ি থেকে এতদ্‌রে 
সাধারণ মানুষেরা আমাকে কত সহানুভূতি দেখাচ্ছে। 

টুপীনির্নাত৷ প্রভু! আমাদের মার্জনা করুন। আমরা আপনাকে চিনতে পারি নি। 

ও এখন বুস্ধতে পারছি আপনি লর্ড উশিওয়াকা-ধিনি কুরাম৷ মন্দিরে 

তার সতী লানিত হচ্ছিলেন। 

উশিওয়াক! হীঁ। অন্য কেউ নই আষি। (ত্ত্রীর প্রতি) আর, আপনি সম্ভবতঃ 
মাসাকিয়োর কোন আত্বীয়া**। 

রী আপনার অনুষান অ্রান্ত প্রভু । আসি কামাদার ৰোন। 

উপিওয়াকা বেডী আকোইয়। ? 


ষ্ঠ উপিওয়াফ। তাদের কখোপকখন শোনেনি । কেননা তারা একা বাড়িয়ে কথাবার্তী 
হবছিল। 


উশিওয়াকা 


টূপীনির্মীতা 
ও তার স্ত্রী 


উশিওয়াকা। 


টুপীনির্মীতা 


এবোখি গদি ৪১ 


হ্যা, আমিই। 

সত্যি আমার জানা উচিত ছিল...এবং আমি... 
উশিওয়াকা | 

পতিত হয়েছি দূধোগময় দিনে 

তাকে চিনবার কথা নয় 

আপনাদের । আমি বড়জোর 

বিচিত্র দাসত্বে বাধ। সামান্য মানুষ নামে 
পরিচিত হতে পারি আজ । 

পর্বে স্য দেখা দিয়েছে। 

বিবণ চাদ মিলিয়ে যাচ্ছে 

আকাশ থেকে, 

সেও তেমনি ভাৰে চলে যাচ্ছে 

“দর্পণ সরাইখানা থেকে । 

আমাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে তাকে দেখে! অমন হয়ের একটি ছেলে 
খালিপায়ে চলেছে সওদাগরের সঙ্গে । শিকামার কাপড় ছাড়া কিছু 
নেই তার পরণে। উঃ! কি করুণ! 

পৃথিবীকে শাসন করে পরিবতনশীলতা চিরদিন | 
কিন্ত মানুষ করে মাত্র কিছুক্ষণ । 

সুন্দর কাপড়ে কি হবে আমার । 

শক্র যখন দুবিনীত আচরণ করে 

তখন জীবন কেমন মনে হয়? 
পুবদেশে ক্রত যাবার পথে 

উপহার ম্বূপ আপনাকে-_ 

একথা বলে সে তরুণ লর্ডের হাতে 
তলোয়ারটি গুজে দিল। 

বালক ফিরিয়ে দেবার চেষ্ঠা করল না আর। 
বলল, 

যদি আমি কখনো এই জগতে আসি কিরে 

আমি ভুলব না।' 





+ ক্ষমতার জগতে 
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সয়াইওয়াল! 


কিচিভি 


একখ। বলে কিরে দাড়ান সে, 

এবং তার প্রভু সওদাগরের সঙ্গ নেবার জন্য এগুল। 

ক্লান্ত লা হয়ে পড়া পর্বন্ত 

তারা চলল 

অবশেষে আশ্রয় নিল বিলে প্রদেশে 

আকাসাকার সরাইখানায় এসে। 

আমর কত তাড়াতাড়ি হেটে আকাসাঁকার সরাইখানার পৌছে গেছি। 
(ভাইএর প্রতি) শোন কিচিরোক, তুষি বরং এখানে আমাদের থাকার 
ব্যবস্থা করে ফেল। 

যথা আদেশ। 

[হাসিগ।কারি যা! অভিনেতার প্রযেশ পথের দিকে গিয়ে] 

ভেতরে আসতে পারি ? 

কে? ওঃ! প্রভু কিচিরোক। এত তাড়াতাড়ি আপনারা ফিরে এসেছেন 
বলে বড় খুশী হলাম । 

| ফিচিজির প্রতি ] 

সাবধানে থাকবেন আপনারা | কেননা একদল দুধর্ঘ ডাকাত আপ- 
নাদের আসার গন্ধ পেয়েছে এবং আজ রাতে আপনাদের উপর হাষল। 
করবে বলে স্থির করেছে। 

কি করতে হবে আমাদের ? 

আমি বলতে পারি না। 

(এখিয়ে এসে) কিসের কথা বলছেন আপনারা ? 

শুনতে পেলাম, দস্যুরা আছ রাতে এখানে আসতে পারে। ভাবছি 
কি করা উচিত আহাদের-_ 

যেকোন শজি নিয়ে আসতে দিন তাঁদের । একছন বলবান সৈনিক 
গিয়ে তাদের সামনে দীড়ালে তারা৷ টিকতে পারবে লা। যদি তার৷ 
পঞ্চাশছ্ন অশ্বারোহীও হয়, তবু না। 
তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য । আমরা সকলে তোমার দিকে তাকিয়ে 
আছি। 

তাহনে অন্্শক্্ নিয়ে অপেক্ষা করুন। আধি বাইয়ে যাব ভাদের 
যোকাবিল৷ কমতে । 


ফোরাস যখন সে কথা বলছিল, সন্ধ্যা মিলিয়ে গিয়ে বাত গভীর হয়ে এল। 
সে চীৎকার করে বলল 'সষয় হয়ে গেছে। এত বছর ধরে করাহা 
পর্বতে বে অস্ত্র কৌশল শিক্ষা করেছি, তা জগৎকে দেখাবার সহয় 
এসেছে।' 
তারপর সে জোড়া দরজা খুলল এবং সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল 
শত তরজ আগমনের । 

গস্যদল আক্রষণ জোরালো করে তোল। শ্বেত ভরজ+ উচ্ছুলভাবে শিলা- 
পৃষ্ঠে আঘাত হানছে--এমনই প্রচণ্ড আমাদের বুদ্ধ লিনাদ। 

ক্ষাসাকা ওহে, কোথায় আমার লোকজন? কে ওখানে? 

ঈস্যু আমি দীঁড়িয়েছি আপনার সামনে । 

কমাসাকা৷ খণ্ডযুদ্ধে রত হবার জন্য বে দলকে আমি পাঠিয়েছিলাম, তাদের 
কাজ কতদূর? কেষন বাতাস বইছে ভেতরে? 

দন্্য মনে হচ্ছে, জোরেই। কেননা কজন মারা গেছে আর অনেকে 
আহত হয়েছে। 

ক্মাসাকা তা কেমন করে হয়? আমি ভেবেছিলাম সওদাগর কিচিজি তার 
কিচিরোক ছাড়া আর কেউ নেই ভেতরে । আর কে আছে ওথানে ? 

দ্য হাউই বাতির** আলোয় দেখতে পেলায় বারে তেরো বছরের একটি 

বালক খাটো তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে। সে প্রাপতি ব৷ পাখীর 

মত ক্রতগতি সম্পন । 

স্রিহরি ্াতৃহয়? 

আলোক নিক্ষেপকদের পাশে দীড়িয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথষে ভেতরে 

গিয়েছিল। কিন্ত এ ছেলেটির সঙ্গে যখন তারা মুখোমুখি হল--. 

এ যার কথা আমি বলছিলাম,_তার একটি আঁধাতেই তাঁদের সাথ 

লুটিয়ে পড়ল দেহচ্যুত হয়ে। 


চি 
বর 


লা পা 


॥ 


* গস্ভাদল। একদল দন ১৮৪ খীস্টপর্বাকে চীলে খ্ব উপদ্রধ সুর কয়েছিল। তাদের 
শেত তরঙ্গ বলা হত। এই নাম পরবতীকালে সাধারতাবে পন্থদের জন্য ব্যবহৃত 
হত। 

০০০০০০০০০০০ নিই রাড রসারাদা রী 
কফেমন। 
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ফষাসাকা সে কি? ওয়া গজ, আর শরখালেক অশ্বারোহীদল সবাই পর দণ্। 


ঈ্য 


52. | 


এ ছেলোটি নিশ্চয়ই তাদের মস্পৃত করেছে। 

তাফাসে যখন এই দৃশ্য দেখল, ভাবল একরাতে আক্রথণ করে কল 
হবে লা; তাই প্রায় সত্তরজল অশ্বারোহীকে নিয়ে শ্রত ঘোড়া ছাটিয়ে 
চনে গেল। রর 

হা! এটাই প্রথম যখন এই ছোকরা আমাকে ঘোল খাওয়াল। 
আলোকধারীদের কি হল ? 


প্রথম বাতাঁট তো৷ টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্থিতীয় বাতি জলার 
সঙ্গে সঙ্গে খতষ, তৃতীয়াটি ধরে তারা আমাদের দিকে ছুড়ে দিল, 
সেটাও নিভে গেল। আর নেই। 

তাহলে সবই গেছে । ষশালধারীদের কাছে প্রথম মশাল একটি সৈনা-_ 
বাহিনীর আত্মা, দ্বিতীয় শাল ভাগোয় চাক, তূতীয়টি স্বয়ং জীবন। 
তিনা্টই যখন শেষ, তখন এ-রাতে আমাদের কোন আশা নেই। 

আপনি যা বললেন, তাই ঠিক। যদি আমবা দেবতাও হতাম, তবু আমাদের 
অভিযান চালাতে পারতাম না । ফিরে যাবার আদেশ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । 


লন্দ্যঙেরও বাঁচতে হয় হত্যাযজ্ঞে থেকে । যাও আমার লোকজনদের 
ফিরিয়ে আন। 
বা আজা। 


থাম। কষাসাকা। চোহান কি আজ বাতের সংগ্রামে পরাশ্ত হবে? 
কক্ষনো না। অনাথায় তার লঙ্ডা! লুকোবার জায়গা থাকবে? এস 
ছন্দ্যবাহিনী- আক্রমণ কর। 


বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে আহ্বান করল তাদের । এবং রপনিনাদে গগন কাঁপিয়ে 
তাঁবা করল আক্রষণ । 

[উপিওয়াফার ছয়ে বলছে] 

'ছো--হো! কি কাণ্ড! নিজেই এসেছে। যাগের আগে পাঠিয়েছিল, 
তাদের ভাগ দেখেও অদয্য সে। এখন, হ্যাচিয্যান* আমার উপর সদয় 


হও, ফেননা আসার আমি কোন সহায় নেই । এই প্রার্থনা করল সে এবং 
আঅশ্পেক্ষার রইল । 
(ফ্যানাকার ছয়ে বলছে] 


দ্ধের দেবতা এবং হিনামোতঙের কুন দেবত। 





এরযোশি গুরি ৪৫ 


কমাসাকার জীবন তেথষ্টি বছরের | আর আজ তার শেষ নৈশ আক্রমণ ।* 
এই কখা বলে সে পায়ের লৌহ পাদুকা খুলে লাখি যারল। চোখের 
নিমেষে পাঁচ কুট দীরধ, তিন ফুট চওড়া তলোয়ার তুলে বিশালকায় 
পাঁধীর মত লাফ দিয়ে পড়ল তার শিকারের উপর, মনে হল কোন 
দেব বা দানব সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহসী হবে না। 

[ উপিওয়াকার হয়ে বলছে] 

'হে দৃবৃত্ত, অত নিশ্চিতবিশ্বাসী হয়ো না। এই চোয়া নৈশ আক্রমণ 


আযাকে ক্র: করেছে । তাকে একটুও সময় না দিয়ে বালক আক্রহণ 
করল প্রবলবেগে। 


তখন কুমাসাঁকা যুদ্ধ তরবারি নিয়ে ঝা পায়ে ভর দিয়ে পর পর আঘাত 
করল | দশম পার্শ-আঘাত, অষ্টম পার্খ-ক্রুত আঘাত, শ্রবীর আক্রু- 
যণের আঘাত, তর্ণমান আধাত, বাতাসে নিক্ষেপ আঘাত, তলোয়ারের 
পাঁশ দিয়ে আঘাত, ক্রুদ্ধ সিংহের আঘাত, জোড়া ম্যাপল পাতার-আধঘাত, 
যুগ্যকসুষ আঘাত। 


চিকন ররর পিছনের বাটে প্রচণ্ড ঝঙফার 
| 


অবশেষে সেই বিরাট যুদ্ধ-অসি তার সব কৌশল দেখিয়ে ক্ষান্ত হল 
জোশির ছোট্ট কোমরাবদ্ধ তলোয়ার সব আক্রমণ প্রতিহত করল। ছোট 
ছোরাটা দেখতে প্রহরীর আত্মরক্ষার চুরির মত। 

[কহাসাকার কথা ললছে] 

“এই তলোয়ার-খেলা কোন কাজের নয় । 

আমি ওর কাছে যাব এবং শক্তি পরীক্ষা করব ।” 

সে ছুঁড়ে ফেলল তার যুদ্ধ-অসি । 

বিশাল বাহ বাড়িয়ে এগিয়ে গেল বন্য ভাবে । 

কিস্ত উশিওয়াক। প্রতিহত করল তাকে 

এবং ভ্রুত ঘুরে ঘরে পায়ে আঘাত করলো তার। 

দস্যু পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দ, 

উঠতে চেষ্টা করলো সে। 


উশিওয়াকার কোমরাব্ধ তলোয়রিতার কর্টিদেশ ভেদ করল 
কুমাসাকা--একটি শরীরী সত্া- পড়ে রইল দু'ভাগে বিভদ্ঞ হয়ে। 


পল রী | শর সাল 


সে অনতন করল, তার বয়স হয়েছে, এসব কাছের ধোগা ময় সে আত। 
৬ উশিওয়াক) ॥ 


বেন্কি ও উশিওয়াকা-কথ। 


রচয়িতা হিওপি স্বামী- ইয়াসুকিয়ো 


[রচনা তারিখ অজ্ঞাত। সম্ভবত: পকদশ শতকের প্রথম দিকে লেখা] 


চরিত্র 
যের্কি অনুগানী 
উশিওয়াকা। কোরাস 


বেনকি পশ্চিষ প্যাগোডার কাছাকাছি জায়গায় আমার বাস। আমার নাষ। 
মুসাশি বে বেনকি । বিশেষ কোন বত উদযাপনের জন্য আছ বাতের 
শেষ প্রহরে আমাকে যেতে হবে গোজো মলিরে। আজই আমাকে 
যেতে হবে ; 
কেননা এই রাতই পেষ রাত। আমাকে এখুনি রওয়ানা হবে হবে 
কে-কে ওখানে? 


অনুগার্ী আমি। 

বেন্কি আমি তোমাকে ডেকেছিলাম একথা বলার জন্য বে আছ রাতেই 
আষি গোজে। মন্দিরে যাচ্ছি। 

অনুগামী আপনার কথ শুনে আমি ভয়ে কাঁপছি। টি কথা আপনাকে 
বলা দরকার | শুনলাম গতকাল বার-তের বছরের একটি ছেলে গোছো 
সেতু পাহারা দিচ্ছিল। লোকেরা বলাবলি করছে সে নাকি তাঁর 
খাটো তলোয়ার নিয়ে পাখী বা প্রজাপতির মত ত্বরিত গতিতে 
হরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে । তাই বলছিলাষ, আজ রাতে আপনি তীর্থ 
অভিস্ুখে যাবেন না। বিপদ ডেকে জানযেন লা। 

বেদাকি তুষি বড় অস্তুত কথা বলছো । কেন, সে ছেলেটা কি দৈতা না 
ভূত? সবার সঙ্গে লড়াই করে গ্িতবে, এতই ক্ষষত। তার! আমরা 
সথাই নিলে তাকে খিরে ধরলে তাঁর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে! 


ক ৬টা খেকে ওটার যথ্যে। 


অদুগাষী 


বি 


এবোশি ওরি ৪৭ 


ওয়া তাকে ধেবাও করতে চেষ্টা করেছিল; কিন্ত সে যেন ইন্রজালে 
তাদের বধ থেকে সরে গেছে, কেউ তার গায়ে হাত দিতে পানে নি। 
বখন মনে হয়েছে, মে তাদের নাগালের মধ্যে 

তখুনি তাদের চোখের সাষনে থেকে -- 

হঠাৎ করে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। 

পরীর অপচ্ছায়ার মত এই ভয়ঙ্কর প্রাণী 


কি ক্ষতি করবে আমার প্রভুর পবিত্র দেহের, 
কি জানি। 


তার বিক্রম ও শজির মুখোমুখি হবে জানি না। 

এঅঞ্চলে এমন কেউ আছে বলে তো ঘানি না। 

তুমি যা বলছো, তাই যদি সত্যি হয় তাহলে আজ মাতে আহি 
যাব না। আর-"""শ্যদিও"'"""'না না। ধেমকি একটা গঞ্প শুনে ভয় 
পাবে, এমন চিন্তা করাও ঠিক নয়। আজ রাতে, চাঁদ যখন ডুবে বাবে, 
তখন আমি সেতুর ধারে যাৰ এবং সেই উদ্ধত ভূতকে দমন করব। 
যখন তিনি কথায় মগ ছিলেন 

তখন পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে, 

নিশীথ বাতাস উদ্দাম হল 

আর সন্ধ্যার রং ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে । 

বিষণ রাত্রি নেমে এল ক্রত পায়ে 

কিন্ত প্রতীক্ষারত মনের কাছে 

সে সঙয়টুকুর দীধতাও অনেক । 


[বাদাকর হালকা স্থারের যগ্রসঙ্গীত বাজাবে। ততক্ষণ বেষকি অস্থশত্ী ও 
রণপোশাকে নিজেকে সঙ্জিত করবেন] 


উশিওয়াকা আমি উশিওয়াকা | আমার মা আমাকে যে আদেশ করেছিলেন, 


তাই পালন করধ আমি। তিনি বলেছিলেন “ভোর বেলায় করাম। 
মন্দিরে যেও।' কিন্ত এখনও রাত শেষ হয়নি] এখন আমি যাব 
গোজেো। সেতুর ওপরে এবং বতক্ষণ চাঁদের আলো উত্তাল ঢেউয়ের 
যধ্যে না মিলিয়ে যায়, ততক্ষণ ওখানেই অপেক্ষা করব । হেমন্তের দিতে, 
কখন যে সন্ধ্যা হয়, আর কেমন করে যে রাত তাড়াতাড়ি নেমে আলে, 
কিছুই বোঝা বায় না। 


8৮ সাপাদের দো নাটক 


কফোগাস 


[ উশিওয়াকার় কথ বলছে] 

কি অপূর্ব ছেউএর রাশি। 

ছড়ানো যুক্তার সত জলবিন্পু ওপরে উঠছে। 

দেখছি আর হৃদয় খরো থয়ো কীপছ্ে। 

গোছো সেতুয় পাশ দিয়ে 

শ্বেত স্লোতলহরী বইছে 

ভোরের শিশিরে ভেঙ্গ৷ ক্যালবাস ফলের মত। 

সাত শেষ হয়ে এন 

আমার লিজের পায়ের আওয়াজ বাছছে 

তক্তার ওপরে বঝন্বন্‌ করে। 

আমি অপেক্ষা করছি--করছি 

ফিস্ত কতক্ষণ, কতক্ষণ আর! 

রাত গভীর হচ্ছে। প্বদিকের তিনটে প্যাগোডায় ঘটা বাজছে, 
দেবদারু পাতার ফাঁক দিয়ে চাদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আলোর 
সাহাযো বর্ষ পরে নিয়েছি। কফোটের লম্বা কালো বেজ্টগুলি শক্ত 
করে নিয়েছি বেঁধে, বর্ষের ঝোলানো প্রান্ত গুছিয়ে নিয়েছি। আমার 
প্রিরসঙগী এই কৃঠারখানিকে ধরেছি দৃঢ় যুঠিতে এবার এটাকে কাধের 
উপর রাখলাম! এবার আমি এগুবো ধীর পদক্ষেপে । 
হ্বোক না সে দৈত্য অথখব! কিন্তৃত ফোন জীব, আবার সামনে সে টিকবে 
ফেমন করে? নিজের পৌরুষের ওপর আস্বা আছে আষার। যোগ্য 
শক্রর মোকাবিলা করার জন্য কতদিন ধরে আমি প্রতীক্ষা করেছি। 


উশিওয়াকা ভীধ বাতাস আসছে বয়ে 


নদীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে, 
সাত হয়ে এল শেষ। 
কিন্ত কেউ তে। এল না সেতু পার হয়ে। 
নিরাশ আবাকে ছেয়ে ফেলছে ক্রমশঃ 
: একটু বিশ্রায নিই শুরে। 


এতক্ষণে বেদৃকি এসে পৌছার সেতুর ওপরে । 
ধঙ্খানকার সব অচেনা, অজানা রহাস্যে চাকা । 
সাদা চেউয়ের স্বাশি আছড়ে পড়ছে সেতুর পরে, 


এবোশি ওয় ৪৯ 


শুধু আমার ভারী ভতৌর আওয়াছ 
ধূনিত ছচ্ছে পুলের তক্জার ওপরে | 


উশিওয়াকা এখনো সে দেখে নিআষাকে । 


বেনৃকি 


উল্লাসে কেপে উঠছে উশিওয়াকার বুক, 
ধূনিত হচ্ছে কেবন এসেছে, সে এসেছে।' 
ঝাঁকনি দিয়ে কাধের ওপরে 
কাপড় তুলে নিল সে। 

দাড়াল সে সেতুর পাশে গিয়ে । 

তাকে দেখেছে বেবৃকি, 

এবং কথাও কইতে চেয়েছিল একখার-_- 
কিন্ত এযে মেয়েদের মত দেখতে একেবায়ে ! 
যেমকি এবার শ্রুত চলে যাবে 
কোনদিকে লা-তাকিয়ে, 

কেননা সে সংসারত্যাগী সমযাসী। 

নাঁনা মানসিক উদ্ছেগ নিয়ে 

পা চালান সে। 


উশিওয়াকা “উশিওয়াকা, এবার তোমার খেলা শুরু কয়ো |? 


ৰেরকি 


বেন্কি যাচ্ছে আমার পাশ কাটিয়ে 

তার কৃঠারের হাতাঁয় আমি পদাধাত করলাম, 
কঠারটি নাড়া খেল বাতাসে। 

[বিস্িত চীৎকার করে] 

নির্বোধ! উচিত শিক্ষা দিচ্ছি তোমাকে । 


কোরাস বেরকি তার কৃঠার তুলে নিয়ে 


চেঁচিয়ে উঠলেন রাগে । 

বললেন “এসো 

আমার বাহুতে কত শক্তি পরীক্ষা কর আশে ।' 
প্রচণ্ড আক্কোশে তাকে আক্রষণ করনেন। 
বিন্দুষাত্র ক্ষেপ করল ন৷ ছেলেটি । 

এক হাতে তার পোশাক টেনে ধরে 
তলোয়ার বের করল খাপ থেকে ধীরে বীযো।' 


৪০ জাপালের নো সটিক 


প্রতিহত করল সে ক্রুদ্ধ কঠারাধাতি 
বারবার, কয়েক খাব । 

যুদ্ধ চলল 

কখনো ভ্রিত, কখলে। বিল্বিত লয়ে। 

বেনকি এবার কি করবেন? 

হখনই ভাবছেন, এবার তিনি জরী হবেন, 

শেষ আঘাত হানবেন--- 

৩খলই হার যানছেন বালকের তলোয়ারের কাছে। 
বেনকি আঘাত করলেন বারবার, 

প্রত্ঞাহত হল প্রতিবার সে আবাত । 

অবশেষে শক্তিসান বেন কি 

যুদ্ধে হলেন পরিশাস্ত, ক্লান্ত । 

সেতুয় কয়েক ধাপ পিছিয়ে এলেন হতাশ হৃদয়ে । 
“কি ভয়ংকর এই কিশোর--কিস্ত ন। 

তা হতে পারে ন! 

কিছুতেই সে আমাকে হতবল করতে পারবে লা । 
এই কথা বলে দৃঢ যুর্টিতে কঠার উচিয়ে 

হ্রেভ এগিয়ে গেলেন | আঘাত করলেন সঙ্জোরে । 
সে আঘাত ঠেকিয়ে 

বিদ্র্যত্গতিতে উশিওয়াকা গেল সরে 
খানিকটা বাম দিকে। 

বেনকিক় কঠারে লেগে 

ছেলেটির পোশাকের প্রান্ত গেল ছিড়ে। 
দসল না তাতে উশিওয়াঁক। 

সরে দাড়াল লাফ দিয়ে । 

এবং বেনকি বখন আক্রষণে উদ্যত হলেন 
ভিগবাদ্ণি দিয়ে সবে দাড়াল সে। 
হাজার দকা যুদ্ধের পর 

বেনকির ক্লান্ত হাত থেকে খসে পড়ল কুঠার । 
যু যোদ্ধার যত এসিরে গেলেন তিঝি : 

কিন্ত ছেলেটির তলোর়ায় ঝলসে উঠল 


কবোশি গর ৫১ 


তাঁর চোখের সাষনে। 

কিছুই আর বাকী রইল না তার করার। 
হতবুদ্ধি বেরকি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করবেন 
'অপ্ব, অপূর্ব এই তরুণ' 

তারপর থকে দাঁড়ানেন নির্যাক বিস্ময়ে । 
[খন্য দিক থেকে] 

কে তুষি কিশোর, এত অক্প বয়স আর 

ক্ষীণ শরীর নিয়ে, এত শজি করেছ অধিকাঁর। 
বলো, কি তোমার নাম, 

আর কোথায় তোমার ধাম ? 


উশিওয়াক৷ কিছুই নেই গোপন করার, 


কোরাস 


মিনাযোতো। উশিওয়াকা নাষ আমার । 
ইয়াসিতোমোর পুত্র ? 


উপিওয়াকা হ্যা। আর তোঁমার-_-আপনার পরিচয়-_ 


কোরাস 


(বেনৃকির পক্ষে বলছে ] 

পশ্চিম প্যাগোডাবাসী আঙি ' 

যুশাসি বেন্কি বলে সবাই আমাকে জানে । 
আমরা পরিচয় দিলাম পরস্পরের | 

তোঁমার কাছে আত্মসম্পণ করছি আমি । 

তিক্ষা করছি করুণা তোমার । 

যদিও তুমি নিতান্তই বালক 

আর আমি একজন পুরোহিত 

তৰ্‌, এত বেশী তোমার পরাক্রম, এত বেশী কুল গৌরব 
বেওন্য তোমার কাছে নতি শ্বীকারেও আমার আনঙ্গ। 
আমাকে দেখামাত্র তুষি 

প্রহণ করেছিলে শক্রনূপে। 

কিন্তু এখন থেকে 

সরু হল ব্রি-্ীবনব্যাপী বন্ধন 

আঁর আমি মেনে নিলাম তোমার দাসত্ব। 

একজন উচ্চারণ করলেন পবিত্র শপথবাপী 


ও ছাপানের বো নাটক 


আর অন্যজন গুছিয়ে নিল তার পরিচ্ছদ 
বেবাকি কাধে তুলে নিলেন তীর কৃঠার, 
অত:পর ধুজনে রওয়ানা হলেন একসাতখে 
কুজে।* প্রাসাদেক উদ্দেশে ! 


ক. উশিগিযাক়াছ বাগদনবন। 


বালিক। 


কাগেকিয়ো 


রচগ্লিতা--সিজামি 


চরিত্র ৰ 

একটি বালিকা (কাগেকিয়োর কন্যা), তার সহচরী, 
আবেগপ্রবণ কাগেকিয়ো 

কোরাস, 

গ্রাযবাসী 


আমাদের জীবন শুকিরে যাওয়া শিশিরবিন্দ, শুধুমাত্র অপেক্ষা করি, 


ও সহচরী যতক্ষণ না ভোরের বাতাস বইতে থাকে, ততক্ষণ । 


বালিকা 


আমি হিতোমারু | কামেগাই উপত্যকায় আমার বাস। 

আমার পিতা উৎসাহী যোদ্ধা কাগেকিয়ো হেই বংশের ১ হয়ে যুদ্ধ 
করেছিলেন। তাই জেনজিদের” কাছে তিনি ঘুপিত। শুনেছি তাঁকে 
হিউগাদেশের সিইয়াজাকিতে নির্বাসিত কর! হয়েছে। সেখানে নান 
পরিবতিত অবস্থার মধ্যে তিনি মাসের পর মাস, বছধের পর খর 
কাটাচ্ছেন। সেখানে যাবার. পথ যতই দুর্গষ হৌক না কেন, আহি 
দমে যাৰ না। অন্জানা পথে যেতে গেলে কষ্ট হবেই, পিতার অন্য 
তা আমাকে সহা করতে হবে| 


বালিকা দুস্বপরের অশ্রু আর শিশির বণ 
ও সহচরী দুইধার৷ ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের জামার আন্তিন। 


আমাদের তৃণশব্যাও সিক্ত 
সাগাষি ছেড়ে এলাষ। 

কে দেবে পথের নিরেশ ? 

সেই দূরদেশের সঠিক পথের সন্ধান! 
যার নায টোটোমিঞ্* | 


১ তায়গা। বশ | * যিলাসোতো। বংশ (দ্বাদশ শতাব্দী )। 
ক৬ টোটোমি মানে নর নদীর যোহন।। 
এই নাটকের বহু অংশে স্বার্ববোধক অধ্যায় আছে, অনুবাদে বখাবখ ব্য কর! দায় র। 


৫৪8 জাপানের নো নাটক 


সমুদ্রের ওপর দিয়ে নৌফা বেয়ে আমরা চলেছি 
আট ভাঁঙ্ষের সাকওয়! সেতৃ পার হয়ে এসেছি 
চলেছি মিকাওয়ার দিকে । 
আর কতদূরে সেই রাজধানী 
স্বপরে দেখা সেই মেঘ-নগরে* 
পৌছানোর আশ! কি পূর্ণ হবে? 
সহচরী আমরা এত ত্রুত এসেছি যে আমার যনে হচ্ছে, হিউগা। দেশের মিইয়াঁ- 
আকিতে এসে গেছি। তোষার পিতার সম্ধান এখানেই নেওয়া যেতে 
পারে। 


(কৃটিরের অত্যন্তর থেকে কাগেকিয়োর স্বর ভেমে এল] 


কাগেকিয়ো পাইন কাঠের বেড়াজালে থের। 
এই ফটকের পেছনে 
কত ঘণ্টা, কতদিন অপচয়িত হল আমার 
সংখ্যাতীত কতদিন ধরে আমি আর 
স্বগের সেই নির্বল ভ্যোতি দেখতে পাই না । 
অন্ধকার, অফুরন্ত অন্ধকারের মধ্যে, শুধু অলস সুপ্তিতে 
সময় কাটছে এই ছোট্ট ঘবে। 
এই প্রায়-খংসন্হয়েন্যাওয়া দেহের কাঠামোকে 
শীতের বাতাস আর গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে 
ৰাঁচাবার জন্য, 
একটি মাত্র কোট আমি পেয়েছি। 
কোরাম [কাগেকিয়োর পক্ষে ] 
যদি আষি পারতাম এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে, 
সেই কালো ছিটেফোটা দেওয়া পোশাকের উকতায় 
নিজেকে আবৃত করতে পারতাম । 
আমার এই শী, জীপ দেহের কঙ্কাল, 
যা দেখে নিজেরই ঘৃণা হয় আমার, 
কে তাকে করুণা করবে! 
কে আমার খোঁজ করে আসবে এখানে, 


* রাষধানী। 


কাগেকিরো ৪ 


নিয়ে আসবে সান্তনার বাণী 
আমার দুঃখের দিনে? 

বানিকা কি আশ্চর্য । এ কুটিরাট কত পুরানো, ওখানে কি কোন মানুষ বাস 
করতে পারে? তবু, কার যেন গলার স্বর শোনা যাচ্ছে ওখানে। 
বোধ হয় ওখানটায় কোন ভিক্ষুক বাস কয়ে। আমি যাব না কাছে। 
[সেক পা পিছিয়ে গেল] 


কাগেকিয়ো যদিও শরৎকে আহি চোখে দেখি নি 
তবু, বাতাসে তার আভাস পাচ্ছি। 
বালিকা অজানা পথে যে উদব্রান্তের মত ঘুরছে 
কোথাও যে বিশ্বায পাচ্ছে না, পাচ্ছে না শাস্তি । 
কাগেকিয়ে। ব্রিতুবনে কোথাও মানুষের নেই বিশ্বাম, শাস্তি আছে শুধু অসীম শুন্যতার 
যদি প্রশ কর তোষরা ? 
কেউ উত্তর দিতে পারবে না ; 
কেউ নেই। 
[ কাগেকিয়োর কটিরেয় কাছে এসে] 


সহচরী আমি তোমার কুটিরে এসেছি কিছু ভিজোসা করার জন্য। 

কাগেকিয়ো কি জানতে চাও ? 

সহচরী নিরৰাসিতেরা কোথায় বাস করে, তা, কি তুমি বলতে পার? 

কাগেকিয়ে! নিবাসিত 1 কোন নির্বাপিতের খোজ করছ? কি তাঁর নাষ? 

সহচরী তায়রা বংশের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন যে প্রসিদ্ধ কাগেকিয়ো, তীঁকে 
খুজছি আমরা | 

কাগেকিয়ে। আমিও অবশ্য তার কথা শুনেছি। কিন্তু আমি অন্ধ, তাকে দেখি নি। 
তবে তার দর্দশার যে কাহিনী শুনেছি, তাতে তার প্রতি আমার করুণা 
হয়। এ্রগিয়ে যাও, অন্য কাউকে জিজ্েস কর । 

সহচরী [ অপেক্ষমান বালিকাকে ] 
নে হচ্ছে, এখানে তার খোঁজ পাঁওয়। যাবে না। চল, অন্য কোথাও 
গিয়ে খোদ করি। (তার এগিয়ে গেল) 


০৬ জাপানের নো নাটক 
কাগেকিয়ো আমার খোজ করছে-কফে? সে ফি এই অন্গের শি? অনেকদিন 


ফোরাস 


লহচরী 


প্রাহবাসী 


সহচরী 
প্রাহবাসী 


আগে আমি যখন ওয়ারি প্রদেশের আত্সুকাতে ছিলাম তখন এক 
রমণীর সঙ্গে আমার প্রণর হয় এবং একটি সন্তানও হয় আমার। কিন্তু, 
যেহেতু সে ছিল কন্যাসন্তান, তাই তাকে দিয়ে কোন কা হবে না 
তেৰে তাকে কাষেগাই উপত্যকার প্রধানের কাছে দিয়ে দিয়েছিলাম । 
কিন্ত সে তার পালক জনক-ননীর কাছে থেকে তৃপ্তি পায় নি, তাই 
এসেছে এতদূরে তার প্রকৃত পিতার সন্ধানে । 

শুধু শোন। গেছে কণ্ঠস্বর 

শুধু শোন। মাত্র, দেখা তো হয় নি। 

দৃর্টিহীনতা৷ কি নিদারুণ! 

আমি তাকে চলে যেতে দিলা 

আমি তাকে বললাম না আমার নাম 

কিন্ত মমতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 

কি দৃঢ় এই বন্ধন। 

[পাশের সেতুর কাছে দাড়িয়ে ঘোরে ] 

এই, ওখানে কি কোন গ্রামবাসী আছে ? 

[বযফ্চে ও সেতুকে আণাদা করে রাখা পর্দা-তুলে ] 

কি চাও তুমি আমার কাছে? 

তুষি কি জান নির্বাসিতেরা কোথায় থাকে? 

নিবাসিত? কোন নিবাসিতের খোজ করছ? 


সহচরী পির নারির হালি রে 


প্রাহবাসী 


সহচরী 
প্রাযবাসী 


যে পথ দিযে তোমরা এলে, সেই পথে পাহাড়ের পাশে একটা কুঁড়ে ঘরে 
কাউকে কি দেখ নি? 


দেখেছি তে৷। একটি অন্ধ ভিখারীকে একটা তাঙ। কুঁড়েতে। 
এ অন্ধ ভিখারীই তোমাদের প্রাথিত ব্যজি কাগেকিরো | 
[বাবিক। চকে বৌঁপে উঠন] 


এ লোফটিই যে ফাগেকিয়ো, সে ফখা শুনে তোমার সঙ্গিনী অন 
কয়ে কেপে উঠন কেন? কি হল তার? 


কাগেকিয়ো ৫৭ 


সহচরী ভুষি এ প্রশ্ব না করলেই বিস্মিত হতাম। আঁমি যলছি। 
এই মেয়েটি কাগেকিয়োর কন্যা । এত কষ্ট করে, এত 
দূর থেকে সে এসেছে তার পিতাকে সামনাসামনি 
দেখার আশায় । দয়া করে একে তার কাছে নিয়ে চন। 


্রাযবাসী ইনি কাগেকিয়োর কন্যা? কি আশ্চর্ষ! কি অন্তুত। 
শুনুন ভদ্্রে। শান্ত হোন। আমার কথা শুনুন। কাগেকিয়োর 
দচোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে । অসহার হয়ে, নিজের মাথা 
কামিয়ে, নিজেকে হিউগার ভিখারী বলে পরিচয় দিয়েছে। 
পথিকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে সে সামান্য কিছু পায়। 
আমরা, গ্রাযের লোকের তার অন্য দুঃখ অনুভব করি। 
যাতে তাকে অনাহারে না থাকতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখি । সম্ভবত: 
তার বর্তমান দূরবস্থার জন্যই সে নিজ নাম গোপন করেছে। কিন্ত, 
আপনারা যদি আমার সঙ্গে আসেন, তাহলে আমি জোরে তার নাষ 
ধরে ডাকব। সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। তখন আপনারা 
তার কাছে গিয়ে আলাপ করবেন। ঘে কোন আলাপ, বিগত দিনের 
অথবা এখনকার । আঁসুন, এই দিক দিয়ে--4 
[তারা কটিরের দিফে গেল] 
এই! কাগেকিয়ো, কাগেকিয়ো | শুনছ, ঘরে আছ নাকি উৎসাহী যোদ্ধা 
কাগেকিয়ো ? 
ফাগেকিয়ে। [হাত দিয়ে কান চেপে, ত্য স্বরে] 
শুধু গোলমাল আর গোলমাল 
নীরব হও! আমি বড় বিরক্ত হয়ে আছি। 
একটু আগেই আমার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল । 
তুমি কি ভাবছ যে আমি তাদের থাকতে দিয়েছিলাম ? 
না, মোটেই না! আমার এই অন্য চেহারা তাদের 
আমি দেখাতে চাই নি। নিজের নাম তাদের বলি নি 
আমি। অযন করে তাদের বিদায় দিতে বুকে বড় বেজেছে-_ 
অশ্ব সহস্র নদী আমার পোশাক ভিজিয়ে দিচে্ছে। 
কফত-কত হাজার কাজ করি আমি স্বপের বধ্যে 
আর এখন জেগে দেখছি 


৫৮ আপানের মো নাটক 


কি ষ্তর আনস্য আমার চারদিকে । 

আসি সিদ্ধান্ত করেছি 

চলে যাব এসন জগতে 

যেখানে আবার অস্তিত্ব কেউ জানে না। 
ওরা চীৎকার করুক যতরার খুশি 

চেঁচাক 'কাগেকিয়ো, কাগেকিয়ো' বলে। 
ভিক্ষুকের কি প্রয়োছন উত্তর দেবার ? 
তা ছাড় এখানে আবার অন্য নাৰ। 


কোরাস প্ৰসূখী এই হিউগাদেশে 


একটি যোগ্য নাম পেয়েছি আমার অন্য । 

আহত হাত থেকে খসে পড়া ধনুকের মত 

বে অতীত সরে গেছে 

সেই হারানো দিনের নামে আমাকে কেউ ডেক না। 

আমার সব উৎসাহ আর আবেগ 

চিরতরে বিলগ্ হয়েছে। 

& ঘৃণ্য নাম শুনলে 

ক্রোধে আমার সবাঙগ অলে যায়। 

[কোরাসে যখন কাগেকিয়োর চিন্তা ব্য হচ্ছে, সপে নিজেও সে সহয় তার 
পুনাব্ত্তি করবে, হাতের লাঠি দোলাতে দোলাতে, ক্রোধের অভিব্ি স্বন্থপ 
নিজের উরুতে লাঠি দিয়ে আঘাত করবে ] 


ফাগেকিয়ো [সহসা লীচু, শান্ত গলায় ] 


ফোরাস 


কিন্ত যখন আমি এখানে বাস করছি 

কিন্ত যখন আমি এখানে বাস করছি 

যার৷ আমাকে যত্ধ» করে রেখেছে 

তাদের কি আমি ঘৃ্ী করতে পারি ? 

তাহলে আগেও তো আমি দৃষ্টিহার৷ অন্ধই ছিলাম। 
ওহ! আমাকে ক্ষষা কর 

আমার অকারণ ক্রোধ, অশাসিত বসন! 

পচ শির ঈর্ঘ। ছাড় কিছু নর । 


বাগেকিয়ো বদিও আবি দৃষ্টিহীন 


কাগেকিয়ো ৫৯ 


কোরাস আহি দৃ্টিহীন হলেও 
কথা না শুনলেও 
যানুষের চিস্তাকে তো৷ অনুভব করতে পারি । 
শোন, বাতাসে জান পেতে 
পাহাড়ের ওপরের অরণ্যের ফাতাসে ফান পেতে শোন 
তুঘার ঝরছে-_তুঘার। 
অদেখা কুলের স্বপরে ডুবেছিলাষ 
জেগে উঠে দেখছি--কি তিক্ততা । 
শোন, সাগরের তটভুমিতে চেউ পড়ছে আছড়ে 
খাড়া পাহাড়ের ওপরকার অনমৃণ পাথরের ওপর 
সন্ধ্যার জোয়ার এসে গেছে। 


[কাগেকিয়ো লাঠির জন্য হাতডাতে লাগল, পেয়ে এসে দাড়াল কটিয়ের 
বাইরে । চেউ, তটভূহি, জোয়ার প্রভ্তি শঙ্খ তায় মনে ইয়াসিযা সমুদ্্রতটের 
সেই বন্ধের সুতি জাগিয়ে তুলল। সে যুদ্ধ তায়গ্া বংশের জয় হয়েছিল] 


আমি তাদের একজন ছি্লায়। সেই তায়রাদের একজন। 
যদি শুনতে চাও, আমি তোমাদের সে কাহিনী শোনাব।' 


কাগেকিয়ো | খ্রাযবাসীগ প্রতি ] 
আমার মনটা বড় ভারাক্রান্ত ছিল, তাই তোমাকে ক? ফথা বলেছি। 
আমাকে ক্ষমা করে দাও। 


গ্রাধবাসী না, নী, তাতে কি। তুমি তো বরাবরই এ রকম। 
আমি তোমার কথায় কিছু মনে করি নি। কিন্ত, আমাকে বল, তোমার 
কাছে একটু আগে কাঁগেকিয়োর খোঁজে কেউ কি এসেছিল ? 


কাগেকিয়ো। না,--একমাত্র তুমিই তো ভিজ্েস করলে। 


গ্রাহঘাসী তোমার কথা সত্যি নয়। একজন এখানে এসে জানিয়েছিল, 


সে কাগেকিয়োর কন্যা | ফেন তাফে বল নি? আঁষি তার অন্য 
দুংখবোধ করেছি এবং নিয়ে এসেছি তাকে এখানে কিরিয়ে। (বালিকাকে) 
এস, কথা বল তোমার পিতার সঙ্গে । 


বালিকা [কাগেকিয়োর পাশে গিয়ে তার জামার আত্তিন স্পর্শ করে | 


আমিই এসেছিলায তোমার কাছে। 
এই দীর্ঘ পথ আহি এসেছি 


৬০ জাপানের নো বটিক 


বৃষ্টি, বাতাস, তুষাক্সপাঁতি আর শিশির বর্ষণের মধ্ো-_ 
আর এখন- এখন কিন। তুমিই ব্ঝাতে পারছ লা। 
আমার সব কষ্ট বৃথা হল। 

আমি কি তোঁষার ক্মেহের যোগা নই ? 

ও:1 কি নিষ্ঠুর! কি নির্ষ। (কাদতে লাগল ফুঁপিয়ে) 


ফাঁগেকিয়ো গোপনতা বন্ষা করার সব চেষ্টা 


ফোরাস 


বাথ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি । 

কোথায় লুকাব আহি 

তেমন কোন জায়গা নেই আশঞ নেবার, 
শিশির বিশ্দু বেন একটি পাতাও ধজে পার না 
ধারে পড়ার জন্য। 

সযত্বে লালিত ফুল তুমি, 
আমাকে পিতা বলে ভাক্ছ। 

সারা পৃথিবী জানবে তুমি এক ভিখারীর মেয়ে । 
আমার উপর রাগ করো লা 

তোমাকে অমন করে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে । 


[হাতড়াতে হাভড়াতে ভান হাত পিয়ে কন্যার আমার হাত। ছলে] 


আহা! কি দুখ, কি দূঃখ। 

সে শ্বাগতষ জানাত 
অকস্মাৎ এসে পড়া আগস্তকদের । 

আবার কখনও বা 

ক্রোধের বাক্যবাণে বিচ্ছু করত তাদের 

যায়া আসত তার কুটির স্বারে। 

এখন নিজের সন্তানের কাছ থেকে সব লীনতা লুকিয়ে 
সে পরম আনন্দিত 

যে অতীতে তভারর। যুদ্ধে সকলের সঙ্গে কাধে কাঁধ বিলিয়ে 
হাটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে-_একত্রে থেকেছে ভীড়ে বিশে, 
নির্ল চত্রালোকের মত 

একদ! প্রধান সেনাপতির পদে থেকে 

উদিত হয়েছিল রাজকীয় সম্মানের শীর্ঘদেশে। 


কাগেফিয়ো ৬১ 


সকলের যধ্যে থেকেও 
সে ছিল শ্রেষ্ঠতম, 
নৌকার কাগারীর আসন ছিল তা । 
যারা ছিল তার অধীনে 
কোনদিন প্রতুত্ব অন্বীকার করে নি তায় । 
কিন্ত এবন, 
একদা সকলের যে ছিল ঈর্ধাভাঘ্ন 
সে আজ কিরিণের* হত 
অথব, বৃদ্ধ, পরিত্যক্ত । 
প্রাবাসী [বালিকাকে বিমর্ষ চিত্ধে দক্ষে দীড়িয়ে খাফেতে দেখে) 
আহা বাছা! এস, এদিকে এসো" 


[বালিকা পিতার কাছে এসে দাড়াল] 


শোঁন কাগেকিয়ো, তোষার কন্যা তোমার কাছে কিছু চাইছে। 
কাগেকিয়ো কি আছে তার চাইবার-- 
গ্রাবাপী সে আমাকে বলেছে, তোমার কাছ থেকে ইয়াসিষার গৌরবময় কাহিলী 
শুনতে তার বড় আগ্রহ। আমাদের তুষি সে কাহিনী শোনাবে না ? 
কাগেকিয়ো একটি বালিকার পক্ষে এ আগ্নহ বড় বিচিত্র । তবু যে পবিস্রে ভাল- 
বাসা ও মমতার টানে সে এত দূর দেশে আমায় সঙ্গে দেখা করার আশায় 
এসেছে, তখন, তাকে সে কাহিনী শোনাতেই হবে। প্রতিজ্ঞা কর 
যে, কাহিনী শেষ হলে তুষি তাকে গৃহে ফেরৎ পাঠাবে । 
গ্রামবাসী হযা। আমি তাই করব। তোমার কাহিনী শেষ হলেই আঁমি তাকে তার 
বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। 
কাগেকিয়ো গৌরবোজ্জুল তৃতীয় বছরের তৃতীয় মাসের শেষে 
হেইকি অঞ্চলে জাহাজে ছিলাম আমরা, 
জেঞ্জির সেনাবাহিনী ছিল সমুদ্রতীরে | 
সাগরের উপকূলে দূ'দল মুখোমুখি হল 
যুদ্ধ জয়ের আশ নিয়ে। 
* পদ্থীরা ঘোড়া । চীনা কবিতার প্রথাদে আছে 'বমসকি কিরিপও যখন বৃদ্ধ হয় 
সবাই তাকে ছেভে বায়।' 


৬২ জাপানের নো সার্টিক 


নোতোর প্রধান অধিকতা নোরিৎস্ুনে বললেন 
গত বছয় হারিযা দেশের মুরো পর্বতে, 

স্বীপে এবং জ্যাকডো। পিরিবর্থে 

আষর। বারবার পরাজিত হয়েছিলাষ 
ইয়োশিৎস্্ুনের রণচাতুরধষে। 

যদি এষন কোন পরিকম্পনা করা বেত 

বৃদ্ধি বের করা যেত ইয়োলিৎস্থনেকে হত্যার- 
এপ্রই কথা শুনে কাশেকিয়ো ভাবল, 

যদিও ইয়োসিৎ্স্থনে বিচক্ষণ 

তধু সেতো দেবতা বা অসুর নর, 

তাকে পরাস্ত করা তো সহজ কাজ । 

তার পক্ষেই সহজ 

যে নিজের প্রাণকে সবচাইতে প্রিয় ভাবে না । 
নোরিতস্থুনের কাছ থেকে বিদায় লিয়ে 

সে নেষে পড়ল সহুদ্রতীরে 

জেগ্ির সৈন্যরা 'যারো মারো উল্লাপধুনির সঙ্গে 
তাঁকে ধরল ঘিরে। 


কোরাম বখন সে দেখল তাদের, 
এইতো উপযুক্ত সময়' বলে 
তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপরে 
স্বরিৎ বেগে, সেই অপরাহের আলোকে । 
তার অস্ত্রের আঘাতে ছিলভিলু হল সেনাদল 
তাকে হটানোর সাধা হলনা কারুর । 
এদিকে ওদিকে পালাতে লাগল তারা 
সে বলল চীৎকার করে 
কারু নিস্তার নেই আমার হাত থেকে 1: 


ফাগেকিয়ো। [ অত্যন্ত উদ্তেন্ধিত কণ্ঠে ] 
ভীক, কাপুরুষ সব। 


কোগ্াস ভীক, তোষকা সবাই কাপুরুষ, 
ভীক্, তোষরা সবাই কাপুরুষ, 


কাগেকিয়ো ৬৩ 
জেন ও হেই সকলের লজ্্ার কারণ তোমরা । 
পলারনরত একজনকেও ফেরান সম্ভব নয় তেৰে 
চীৎকার করে বলল “আবি কাগেকিয়ো, 
আপ্রহীযোদ্ধা কাগেকিয়ো, 
হেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ।" 
ক্রুত বেগে সে এগুল, খালি হাত বাড়িয়ে 
বিষোনোয়ার শিরন্্রাপণ আকর্ষণ করতে গেল, 
গালাবন্ধ এল তাঁর গেল, 
গলাবন্ধ এল তার মুঠোয়, 
কিন্তু দূবারই গেল ফসকে । 
চীৎকার করে সে বলল 
'আষি বেছে নিয়েছি আমার শত্রুকে" 

এ পারবে না আমার কাহু থেকে পালাতে।' 

পাখীর মত ছে? যেরে শিরস্ত্রাণ ধরে ফেলল সে, 
টানতে লাগল হর্ধধূনি সহকারে ; 

হঠাৎ করে গলাবন্ধ আলগা হয়ে খুলে 

থেকে গেল তার হাতে। 
শিরন্ত্রাণের মালিক তার শিরোভ্ষণ ফেলে 
অতফিত এই মুক্তি লাভ করে 

দৌড়াতে শুর করল ক্রত। 

নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে ফিরে বলল 

“ওহে শক্তিমান কাগেকিয়ো, কি দুর্বার শক্তি ধর তুমি বাহুতে ।' 
অপর জন (কাগেকিয়ো) বলল প্রতি উত্তরে 

“না, বরং বল, মিয়োনোয়ার গলার বেষ্টনী কত শক্ত ।' 
দুজনেই হাসল । চলে গেল যে যার নিজের পথে । 


[ফ।গেকিয়ো এই যৃদ্ধ দৃশ্য অভিনয় করে দেখাবে । এবং শেষে হণ্তাশার ভেঙে 
নুয়ে পড়ে গ্রাযবাসীর দিকে ফিরে তাকাবে! কোরাস তার বন্তব্য বলবে] 


আমি বৃদ্ধ হয়েছি। অবিস্মরণীয় বহ কিছু-_ 


সবই ভুলে গেছি। 
আমার চিন্তা এলোষেনো হয়ে গেছে। 


$৪ জাপানের মো সটিক 


আখি লঙ্কিত সেজনা। 

কিন্ত আর ক'দিনই বা এই গুঃখভযা পৃথিবী 
আমাকে জালাবে। 

শেষের দিন তে এগিয়ে এল । 

যাও, তোষরা ফিরে যাও ঘরে। 

আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা কর। 

ওরে আবার সন্তান, 

মোমবাতি জালিয়ে দিস সেই অন্ধকারে 
সে আলোক শাস্তি দেবে আমার আম্মাকে । 


[ ফোন যতে, হাতড়ে লিক সাহায্যে সে উঠে গাড়াল। যেয়ের কাছে এসে 
তাকে ধীরে ধীরে সঙ» পাশ্বতী ধরআায় (9/1785) দিকে এরিরে দিল] 


সে বলল 'আঙি রইলাম" 
বেয়েটি বলল 'আঙমি চললাম ।' 

সে তার কন্যার জন্য এই কথাই শুধ রেখে গেল, 
আর কোন স্মারক 

ইল ন। তাঁদের মধ্যে । 


হোচি-নো-কি 


রতকিতা---সিজমি 


চরিত্র 


পুরোহিত (ছদ্যবেশী সম্রাট তোকিইয়োরি) 

ৎসুনেইয়ো। গেনজাইয়েমষন (তেকিইয়োরির এককালীন অনুচর) 
তোকিইয়েরির মধ্ীদল ও অনুগামীরা। 

কোরাস 


পরোহিত কোথা থেকে আর কেমন করে রানি না 
আমি চলেছি আমার পথে 
সন্দুখের দিকে । 
আমি ধর্মপথের যাত্রী । নিদিষ্ট কোন বাসস্থান নেই আমার । শিনানো 
অঞ্চল অতিক্রম করে আমি এসেছি । কিন্তু তুষার জমেছে রাস্তায় ঘন 
হয়ে। তুষার বর্ষণ হচ্ছে। কামাক্র৷ পবস্ত গিয়ে আমার অপেক্ষা 
করাই শেয়। বসন্তকাল এলে আবার বাবা শুরু করব। 


[যঞ্চের চারিদিক পরিষমণ করতে করতে ভ্রমণের গান গাইবেন ] 


শিনানো অঞ্চল, আসামার শিখরদেশ, 

রক্ত শিখায় ধোঁয়া উঠছে দূরে, এবং কাছে, 
তবু কি শীতল ও প্রবল বাতাস বয়ে আসছে, 
বিরাটি কপ পৰত থেকে। 

'বন্ধুপত্বী'-তে এলাষ-_কিন্ত বন্ধুহ্ীন আমি, 
আমার অস্তিত্ব রেখেছি একপাশে সরিয়ে, 
একা চলেছি খ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে 
যে পাহাড় নখুর পৃথিবী থেকে 

আমাকে রেখেছে পৃথক করে । 

নীচের প্রবহষান নলীতে ছুটে চলেছে 


৬৬ জাপাদের মো নাটক 


আষার ভ্রুত ভাসঙ্ান ভেলা । 

পাশাপাশি সাজানো তজাগুলি কাঠের সরছিখানার দিকে হুখ করে আছে 
সানোফোর্ডে এসেছি আমি । 

এত ক্রত এসেছি, যে এর যধোই পৌছে গেছি কোজকে প্রদেশের 
সানোফোর্ডে। আরে! আবার তুষারপাত হচ্ছে। এখানে আশ্বর নিতে 
হবে আমার । (যঞ্চের পাশের দরজায় করাধাত করবে) 


থুনেইয়োয় [হাসিগাকারি ও যঙ্জের যথাবন্তী পর্কা তুলে] 


তরী 


কে? 


পুরোহিত আঙি একজন তীর্ঘযাত্রী। এ রাতের মত আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
ঘন্গুনেইয়োর এটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু বাড়ির মালিক বাইরে এখন, 


্্ী 
প্রোহিত 


গর 


১) 


খনেইয়ো 


ফেষন করে আপনাকে থাকতে দিই ? 
তাহলে তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি--। 


তা কগতে পাবেন। আমি ওদিকে গিয়ে দেখি। তিনি এলে আহি 
আপনার কথা বলব। 


[হের পাশ থেকে তখুনেইয়োয় প্রবেশ । পোশাক থেকে বরক যোড়ে ফেমাস 
অভিনয় ] 


আচু। ফেষন ভীষণভাবে বরফ পড়ছে। 
অনেক আগে, যখন আহি ছিলাষ সংসার জগতে 
তখন দেখতে তালবাসতাষ 

“এখানে, ওখানে চারপাশে বরক ঝরছে 
যাজহাসের পালকের যত উড়ছে। 
অনেক-_অলেক্ষ আগে, আমি দেখতায এই বরফ বর্ধণ 
যতক্ষণ না তুষার, সাদা কোটের নত 
আমাকে আবৃত করে ফেলত। 

এই গান আমি গাইতাষ। 

যে তুদ্বার এখন ঝারছে, তখনও এসনি বারত। 
কিন্ত, এখন আমি নিজেই শত তুধারাবৃত+ 


* পৌ-হুইনএর রচনা ভষ্টব্য। 
ধক তার গারে লেগে আছে সেজমা, এবং তার পাক চলের জমা এই উডভি। 


স্বোটি-লো-ক্ষি ৬৭ 


এসব কি আর দেখব। 
আমকের এই পাতলা পোশাক 
কেষন করে আটকাবে এই প্রচণ্ড হিব। 
আজকের হড়ি কাপানো শীতে 

রক্ষা পাব কেষন করে! 
তুঘার-ঝাড়ে ভরা কি কঠোর দিন। 


[ অপেক্ষারত স্ত্রীকে দেখে] 


কি ব্যাপার? এই প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে তুবি এখানে দীড়ির়ে 
কেন? 

সী একজন তীর্ধযাত্রী এই দিক দিয়ে বাচ্ছিলেন। আজ রাতের যত 
আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আমি যখন তাকে বললাম, তুমি বাড়িতে 
নেই, তখন তিনি তোমার প্রত্যাবতন পর্বস্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন। 
সেজন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে । 

থসুনেইয়ে। তীর্ঘযাত্রীর্ট কোথায় ? 

সতী এঁ যে ওখানে দীড়িয়ে। 

পুরোহিত এই যে আমি। যদিও এখনও বেলা আছে, তাহলেও এই প্রবল 
ঝড়ের মধ্যে আমি পথ দেখব কেমন করে? তাই অনুরোধ করছি, 
আজ রাতে এখানে আশয় দেবার জন্য। 

থস্ুনেইয়ো এটা তো কোন বড় কথা নর। কিস্তু আপনাকে থাকতে দেবার বত 
আয়গ। আমার নেই| আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে পারছি না। 

পুরোহিত না, না । তাতে কি। যতই সামান্য হোক ন৷ কেন তবু সে আশ্রয় আমার 
কাম্য । একরাতের জন্য আমাকে থাকতে দিন। 

খস্ুনেইয়ো আমি সানন্দে আপনাকে থাকতে 'বলতাষ | কিন্ধ এখানে জায়গা এত 
কম, আমাদের দুজনের স্বাী-স্ত্রীর জন্যও যথেষ্ট নর। ফেষন করে 
আপনাকে থাকার জায়গা দেব? ইয়াষাতে গ্রায কাছেই-_দশ ফার্মং 
দূর এখান থেকে-সেখানে আপনি একার্টি ভান নরাইখানা পাবেন! 
সন্ধ্যা হবার আগেই আপনার পথ চল! শুরু করা ভাল। 


পুরোহিত তাহনে আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, মনম্থ করেছেন? 


৬৮ জাপানের মো নাটক 


খ্থনেইয়ো আহি দুঃখিত। কিন্তু আমি পারছি না৷ আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে। 
পুরোহিত (ফিরে) এমন একটি লোকের অন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে বখেষ্ট 


স্ত্রী 


লাভ হল আমার । আধি চলেই যাচ্ছি। (চলে যাবেন) 

হায়, আগেকার জীবনেও আষর। একবার নিরেশি* লঞ্ঘন করে যথেষ্ট 
শান্তি পেয়েছি। আর এবারের এই কাছের ফলে নিশ্চয়ই দুভাগ্য নেষে 
আসবে আমাদের পরবর্তী জীবনে । যেষন ভাবে হোক, ওকে এখানে 
আশুয় দেওয়া! উচিত ছিল। তাকে থাকতে বল, আহি মিনতি করছি। 


থনেইয়ো যদি তোষার তেষন ইচ্ছাই ছিল, আগে বলনি কেন? (পুরোহিতের 


খোজে এদিক ওদিক তাকিয়ে) না, তিনি এই তুধার ঝড়ের মধ্যে 
বেশীদূর যেতে পারেন নি। আমি নিয়ে আসছি তীকে। শুনুন ওহে 
যাত্রী, শুলুন। আমরা আপনাকে আশ্রয় দেব। শুনুন--এত জোরে 
ঘরফ পড়ছে যে উনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না। কি দূরবস্থায় 
ন! পড়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে তুষারপাত হচ্ছে, আর যে রাস্তা ধরে 
উনি এসেছিলেন, তা বরফে চেকে গেছে, বাৰার পথও অদৃশ্য । দেখ, 
দেখ। তিনি চুপচাপ দীড়িয়ে আছেন। কাপড় থেকে বরফ ঝেড়ে 
ফেলছেন । ঝাড়ছেন তো৷ ঝাড়ছেনই। পেই পুরানো গানের মত 

'সানোফেরীতে 

আমরা কোন আশবয় পেলাম না 

যেখানে আমাদের ঘোড়াগুলি বিশ্বাম নিতে পারে 

আমাদের জ্যাকেট ঝাড়ার জায়গাও নেই 

এই তুঘারাচ্ছনু গোধুলিতে।' 
এই গান সানোফেরীতে গাওয়া হয়েছিল । ইয়াযোতোয় যাৰার পথে, 
বিওয়া অন্তরীপে। 
কিন্ধ এখন প্ৰদিকের পথে, সানোতে 
তুষি কি উদ্ছিপ্র চিতে ঘুরে বেড়াবে 
তুধারাচ্ছন্ন এই গোধুবিতে ? 
বদিও এই আশ্রয় স্বান নগণ্য 
তধু আমাদের সঙ্গে থাক, থাক সফান না হওয়া পবস্ত। 
[পুরোহিত ভাবের সঙ্গে কৃষ্টিয়ের ভেস্তরে গেলেন ] 


* বৃছের নির্বেশ--ন্বাপহপ্াথাকে আতিথা প্রধান 


হোচিশনো-কি ৩৯ 


খনুনেইয়ো। (তার স্ত্রীকে) শোন। আমরা তাঁকে থাকতে তে। দিলাম কিন্তু তার 
সাষনে কিছু দিতে পারি নি। কিছু কি নেই দেবার হত? 

রী সামান্য কিছু সেদ্ধ হব আাছে, বদি তিনি খেতে চান, তাহলে দিতে 
পারি। ৰ 

খনুনেইয়ো দেখি, তাকে বলি । (পুরোহিতকে) আমি আপনাকে থাকতে দিয়েছি। 
কিন্ত আপনার সামনে কিছু দিতে পারি নি। আমাদের হরে সামান্য 
সেদ্ধ যব আছে। খুব বাদে খাবার, আপনি যদি খেতে পায়েন, 
তাহলে এনে দিই। 

পুরোহিত কেন, এতে খুবই উপাদেয় খাবার । দিন, আমাকে দিন। 

খসুনেইয়ো তিনি খাবেন বলছেন। তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এস। 

রী এই বে, দিচ্ছি। 


থস্ুনেইরো৷ অনেকদিন আগে, যখন আমি সংসার জগতে ছিলাষ বব জাতীয় 
খাবার আছে বলে আমার জানা! ছিল না। শুধু কবিতা ও গানেই 
তা পড়েছিলাম । 
কিন্ত এখন এই খাদযই আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপকরণ | 
সত্যি, রোজই পঞ্চাশ বষব্যাপী গৌরবের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন কান্তানে 
ধার করা বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে, 
তখন রান্র হচ্ছিল ববচূর্ণ, 
এখন যেমন হচ্ছে আমার সাযনে। 
আমি বদি তার মত ধুমোতে পারতাহ 
এবং শ্বপরে দেখতায 
অতিত্তান্ত দিনের মধুর যুহতগলি 
কি তৃত্তিই না পেতাষ। 
কিন্ত, এখন ভাঙাচোর। দেয়ালের কাক দিয়ে 
কোরাস ঠা বাতাস আসছে অরণ্য থেকে 
সু.তি-ড়িত শ্বপু নিয়ে যাচ্ছে উড়িয়ে 


[কোরাসের গানের সময়ে একগন সহগামী বক্ষে তিনটি খাটো কলবের গাছ 
আনে রাখল] 


ক খ্ারীৰ চাষীবের খাদ্য। 


৭০0 জাপানের সে৷ নাটক 


খন্ুনেইরো। কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা! যতই রাত বাড়ছে, তুষার বর্ষণও তীব্রতর হচ্ছে। 
বদি আগুন জালানোর জন্য কিছু কাঠ থাকত, তাহলে আপনি এখানে 
যসতে পাস্বতেন এবং নিঘেকে গরম করে নিতে পারতেন | আহ্‌-_ 
খামি যা ভাবছিলাম | আমার ক'টি ছোট কলমের গাছ আছে৷ 
আহি ওগুলি কেটে ফেলব এবং তা দিয়ে আগুন আলাব। 

পুরোহিত আপনার কি সতাই ছোট কলমের গাছ আছে? 

ৎসুনেইয়ো হ্যা, আছে। যখন আমি সংসার জীবনে ছিলাম, আমার প্রচুর কলমের 
গাছের সংগ্রহ ছিল দেখার মত। কিন্ত যখন আমার দুদিন এল, ৰৃক্ষ-সজ্জার 
সখে মন রইল না আর। বাদ দিলাম তা । কিন্ত ওগুলির যধ্যে তিনটি 
আমি রেখে দিয়েছিলাম--কুল, চেরী আর দেবদারু । দেখুন! এই 
তিনটি, বরফে ঢেকে গেছে। ওগুলি আমার কাছে পরম মুল্যবান, তৰু 
আজ রাতের প্রয়োজনে ওগুলি কেটে আমি আলো৷ জালাব। 

পুরোহিত না, না,তা হয় না। আপনার দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ । কিন্ত, 
একদিন ধখন আপনি আগেকার জীবনে ফিরে যাবেন, তখন আনন্প 
বিধানের জনা এগুপির প্রয়োছন হবে। বাস্তবিকই একথা ভাবাও 


ঠিক নয়। 

ৎসুনেইয়ো আমার জীবন পৃথিবীর আবরণে ঢাক একটি গাছের মত, ফোটাবার মত 
কোন কমই সেখানে ফোটে না। 

রী এবং আপনার জন্য এই আগাছাগুলি, এই বাজে খেলার জিনিসগুলি 
জ্বালানো উচিত। 


খ্ুনেইয়ো সেগুলিকে আমাদের প্রভুর সেবার উপকরণ* বলে ভাবুন। 
রী এখন যেষন, তখনও তেষনি হয়েছিল--- 
খমুনেইয়ো যখন সনু্যাসীদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার জনা হিমালয়ের অরণ্য এগিয়ে 


এসেছিন আানানী কাঠ নিয়ে। 
ত্র তবে তাই হোক । 
কোরাম আমি কি সেই, 
বে জীবনকে সরিয়ে রেখেছে একপাশে, 


* শাকানুবি প্রাসাদ পরিত্যাগ করার পর পর্বতের খাতির নেব! করেছিলেন। 


হোচিশলোশকি ৭১ 


প্রির জীবনকে-_ 
সে কি মায় করবে এই তুচ্ছ গাছপালার ? 


[খনুনেইয়ো এগিয়ে কলষের গাছগুলির পাশে দাড়াল] 


তারপর লে ঝেড়ে ফেলল তুঘার কণ। গাছ থেকে । 
তারপর অকল্মাৎ চীৎকার করে উঠল, 
'আষি পারছি না, পারছি না। 
হে স্ুন্সর তরুত্রয়, আমাকে কি শুরু করতেই হবে? 
তুমি কুলগাছ 
নিৎপত্র শাখাগুলি কুলে ভর 
উত্তরের জানালার কাছে। 
বরফে ঢাকা, 
তবু শীতল বাতাসে ছড়াও ফুলের সুবাস 
বসন্তের প্রারস্তে | 
তুমিই যাও প্রথমে । 
তুমি, যার শাখা পরতে বেড়ার মত জড়িয়ে থাকে, 
সুখ গ্রামবাসী যার পাশ দিয়ে যাবার সময় 
স্থগন্ধ পেয়ে দাড়ায় থমকে 
কৃঠারের আঘাতে সেই তুষিই হও খণ্ড খণ্ড আগুনের জন্য! 
আমি আগে ভাবিনি একটুও 
আমার হাত কত নির্দয়।' (কুলগাছ কেটে ফেলল) 
'তুমি, চেরী বৃক্ষ (প্রতি বসন্তে সবশেষে ফুলে ফুলে হও মণ্তরিত), 
ভেবেছিলাম, একটি একাকী বৃক্ষ 
যাকে আঙি সাঁদরে বড় করে তুলেছি--- 
কিন্ত এখন- আমি, আমি-_এক। থেকে গেলাম 
আজ, তুমি কাটা পড়লে, 
ফুলের মত উঠলে অলে অগ্রিশিখ! হয়ে' 
গুসুনেইয়ো। এখন তুষি, ওগো দেবদারু, 
তেবেছিলাষ, 
ছেঁটে ফেলব তোমার শাখ৷ প্রশাখা 


* মিচিদ্বেনের (৮৮০-৯০৩ খী.) 


৭২ জাপানের লো নটিক 


এবং তোষাকে 

খাড়া করে রাখব ফুটবলের মাঠের দও করে। 
তোমার সে সপ আর দেখ! হল না। 

সেই গান, বাতাস যাদের ধ্বংস করতে পারে নি 
তুষার ও কৃয়াশ৷ কোন ক্ষতি করতে পারে নি 
তার৷ এখন ঝকষক্‌ করে অলছে 
পুড়ছে আর পুড়ছে । 

আলোক সন্কেতের মত 

রাতে যে-প্রহরী প্রাসাদ-্বারে আলো! আলিয়ে 
পাহার৷ দেয় রাজাকে 

তেষনি উজ্জ্বল তোমার আলো । 

আসুন, উত্তপ্ত করে নিন নিদেকে। 


পুরোহিত কি চমৎকার আগুন জলছে এখন। ঠাণ্ডা ভুলে যাবার যত উষ্ণতা । 
গুজুনেইয়ো আপনি যেহেতু আজ আমাদের সাথে রইলেন, তাই আমরাও আগুনের 


ধারে বসতে পেলাম । 

পুরোহিত আপনার কাছে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। কোন বংশের লোক 
আপনি ? 

খনুনেইয়ো আমার জন্ম পরিচয় দেবার মত এমন কিছু নয় । নামহীন বংশের লোক 
আমি। 


পুরোহিত আঁপনি যাই বলুন, আপনাকে সাধারণ লোক বলে মনে হয় না। সময় 
পরিবাতিত হয়, বংশ পরিচয় আমাকে জানালে কি এন ক্ষতি? 


ৎসুনেইরো সত্যিই । গোপন করার কোন কারণ নেই। শুনুন তবে, ৎসুনেইয়ে। 
গেনজাইয়েষন- _সানোর অবিকতা--তার আছ এই দশ! হয়েছে। 


পুরোহিত কেমন করে? কেমন কবে এ দুরবস্থা হলো আপনার ? 


খন্ুনেইয়ো৷ যেষনভাবে সাধারণত হর। জ্ঞাতিরা আষার সম্পতি দখন করে নিল। 
আবার এই অবস্থা হলো।। 


* জাপানী কূটখলের কাহিলী খ গ্রন্থের অনাত্র রয়েছে। বিঃ স্মুেকি অবশ্য সংপ্রতি এর অন্য 
রকম ব্যাখ্যা কছেছেন। 


“হোচিনো-কি ৭৩ 


পুরোহিত আপনি কেন রাজধানীতে গিয়ে শিঞ্চেনের রাছদরবারে প্রতিকারের 
আবেদন জানালেন না? 


তস্ুনেইয়ে। দূভাগ্য আযার, যে, সেসময়ে সম্রাট সাইমিয়োদিঞ্ তীর্থ বষণে বেরিয়ে 
ছিলেন। তব্‌ সব সাধ তে এখনও শেষ হয়ে যার নি। দেয়ালে এখনে। 
ঝুলছে লম্বা বর্শা, বর্ও বয়েছে। 
আন্তাবলে এখনো বীধা রয়েছে একটি অশ্ব । 
কোন সময়ে যদি খবর আসে 
আমাদের সম়াট বিপণন । 
তখন, যদিও আমার বর্ম ভগ, 
তৰ্‌ তাতে নিজেকে আচ্ছাদিত কবে, 
লম্বা বশ।-__-যদিও তা যরচে পড়া-- 
তাই নিয়ে, 
পাঁজর বের হয়ে যাওয়া ঘোড়ায় চড়ে 
আমি সেনাদলের সঙ্গে যাব, 
যত ক্রুত পারি নাম লেখাব সৈন্য বাহিনীতে । 
বৃদ্ধ শুরু হলে, শক্র, সংখ্যায় বেশী হলেও 
আমি সবপ্রথমে যাব তাদের ছত্রভঙ্গ করতে, 
বেছে নেব যোগ্য প্রতিত্বন্থ্বী 
এবং প্রাণ দেব প্রয়োজন হলে। 
(দৃহাতে যুখ চাঁকল। স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল তার) কিন্ধ এখন, এই অনৃষ্ট, 
ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে অনর্থক মৃত্যুবরণ । 
কি হতাশা ! কি হতাশ। ! 
পুরোহিত সাহসে বুক বীধূন। এত শিগগীর আপনার শেষ হতে পারে না। যদি 
বেঁচে থাকি, আবার আসব আপনার কাছে। এখন আমি যাচ্ছি। 
স্থনেইরো আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি না। প্রথমদিকে আমাদের জীবন 
ওতার যাপনের নগন্যতা আপনাকে দেখাতে আমরা কণঠাৰোধ করছিলাম । কিন্ত 
' সী এখন অনুরোধ করছি আরও কিছুক্ষণ থেকে বেতে। 
পুরোহিত যদি আমি আমার ইচ্ছার অনুগামী হই, তাহলেও কি এই তুহারের 
যধ্য দিয়ে বেতে পারব, মনে করেন? 


* তোকিইরোরি। 


৭8 জাপানের মে নাটক 


জনেইরেো তুষার পাতের একদিন পর, আকাশ নির্যন হলেও শৈত্য 
ও তারস্ত্রী কষে না। আর আজ রাতে-_ 
পুরোছিত কোথায় থাকব আমি ? 
শ্রী থাকুন আমাদের সঙ্গে একটি রাত। 
পুয়োহিত যদিও আমার ইচ্ছা করছে 
আপনাদের সঙ্গে থাকতে 
খন্থনেইয়ো। তবু আমাদের ছেড়ে যাৰেন ? 
ও তার স্ত্রী 
পুয়োহিত ৎস্ুনেইয়ো। বিদায় । 
উভয়ে আবার আসবেন আমাদের কাছে। 
কোরাম (পুরোহিতের কখা বলছিল ] 
'এবং তুষি যখন একদিন শহরে আসবে 
আমার খোদ কোর। 


একজন দীন পুরোহিত 

কোন লক্ষণীয় উনৃতি সাধন করতে পারবে না তোমার | 

তবে, কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হৰার পথ দেখাবার সাহায্য করতে 
পারবে । 

তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার কোর না ।' 

আর কিছু বললেন ন। তিনি । 

নিষ্ষের পথে চলে গেবেন। 

তাদের ছেড়ে যেতে দুঃখ অনুভব করলেন 

এবং তারাও ব্যধিত হৃদয়ে 

তাকে দূরে চলে যেতে দেখল। 


[ছয় হাসের বিরতির পর] 
খ্ুনেইয়ো। [কৃষ্টরের বাইরে বাড়িয়ে চলযান পথচারীদের জক্ষ্য করতে করতে ] 


শোন যাত্রীঘন। 
শকখা কি সতা যে কাষাকর৷ অভিযুখে যাচ্ছে সেনাবাহিনী ? 


হোচিশলো-কি ৭ 


কঃ 
তোষর৷ বলছ, বিশাল সেনাষাহিনী চলেছে? তাহলে এটাই লতা? পূর্ব 
অঞ্চলের আটটি প্রদেশের জমিদার ও যোদ্ধার! যাচ্ছে কাষাকুয়ায়। 
যনোরষ দৃশ্য বটে! 
পেটানো বূপার পাতে সজ্ভিত ও শোভিত বক্ষ 
সোনার বাটের হোরা ও অসি 
তে্ী পুষ্ট অপ্যে আরোহণ করে তাঁরা চলেছে। 
সারিবদ্ধ অশ্ের সহিস পর্বস্ত 
আুশোভন পোশাকে সজ্জিত। 
এবং তাদের সঙ্গে (ধোড়া চাঁলাবার ভঙ্গি) 
চলেছে তস্ুনেইয়ো 
অশু, বর্ম ও অসিনিয়ে। 
যেগুলি নানে মাত্র অশৃ, বর্ণ ও অস্্র। 
ওরা হয়তে। হাসবে, 
তব, আমার মলে হয় 
তাদের চাইতে নিকষ্ট নই আমি। 
এবং যদি পেতাষ মনের মত ঘোটক 
বীর বিক্রমে-__(চাবুক চালাবার তজি) 
এই জাটকৃঁড়ে ! 
কোরাম অশ্ব বৃদ্ধ, উইলো শাখার মত আনত, 
সে ক্রুত যেতে অসমর্থ । 
সে শীর্ণ ও অরাগ্রন্ত। 
বেত ষেরে বা তোর কাটা দিয়ে আঘাত করে 
ওকে ত্রত চালানো যাবে না। 
পাকে পড়া গাড়ীর হত ওটার গতি। 
বাকী সবার অনেক পেছনে পড়ে গেল সে। 


পুরোহিত [এখন ঘাপানের শাসক ]*__ 
কে আছ এখানে? 
অনচর . আমি আছি প্রভু। 


* হোন নো তোকোইয়োরি ফাষাকৃার় শাসক ছিলেন ১২৪৬ থেকে ১২০৬ প্রীস্টাহ্দ 
পর্বস্ত। সে সষয়ে পৃয়োহিতের বেশে পরিচর গোপন করে সায় দেশে তিনি ঘুরে বেড়াতেন 
প্রজাগের ধেঁচঅ-খবয় নিয়ে তাদের অবস্থায় সঙ্গে পরিচিত হার জন্য। 


৭৬ আনামের মো নাটক 


পুরোহিত গাজার দির ননী! 

অনুচয় হট প্রভু, সকলেই। 

পুরোহিত তাদের বধ্যে রয়েছেন একজন যোগ্ধা তাঁর বর্ম ভাঙা, মরচে পড়া 
অস্ত্র আছে তার সাথে, নিজের শীর্প অশ্রের আরোহী তিনি। নিয়ে 
এস তাকে খুজে আমার সামনে । 

অনুচর অবিলম্বে আদেশ পালন করছি প্রভু (ৎন্ুনেইয়োর কাছে গ্রে) আপনার 
সঙ্গে কখ। বলতে চাই। 

ৎলুনেইযো কি কথা ? 

অনুচয় এখুনি প্রভুর সাষনে যেতে হবে আপনার । 

খলুমেইয়ো আমাকে প্রভুর সাযনে উপস্থিত হতে বলছ? 

অনুচর হা, আপনাকেই 

খন্ুমেইয়ো তা হয় কেষন করে? তুমি ভুল করছ। অন্য কেউ হবে। 

অমুচর আহ্‌, না। আপনিই । আমার প্রতি আদেশ হয়েছে সবচেয়ে দর্দশাগ্ন্ত 
ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে । আমি নিশ্চিত যে আপনিই সেই ব্যন্তি। অবি- 


লঙ্বে চলুন 
খনুনেইয়ে। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রন্ত ? 
অনুচয় হ্যা, তাই। 


আনেইয়ো তাহলে অবশ্যই আমি সেই ব্যজি। 
প্রভুকে জানাও, তার আদেশ পালন করছি। 

অমূচর তাই জানাচ্ছি। 

স্ুদেইয়ো বুঝতে পেরেছি । ভালভাবেই বুঝতে পারছি । আমার কোন শক্র 
আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে জানিয়েছে, আষাকে বধ করার জন্য রাজার 
সাঁকনে আহবান করা হয়েছে । ঠিক আছে। চল, নিয়ে চল আমাকে 
তীর সাষনে। 


কফোরাস তাকে নিয়ে যাওয়া হল সেই সভায় যেখানে বিশাল বক্ষে 'সববেত 
হয়েছিল সেনাবাহিনী সকল বীর যোদ্ধায়া | 
উদ্চুল নক্ষ্ররাজির মত 
সারি বেঁষে বসেছিল তীরা, 


হোঁচিননো-ফি ৭৭. 


সামুরাই ও সৈনিকের । 

তার প্রবেশের সঙ্মে সঙ্গে 

তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টি, উত্তোলিত অঙ্গুলি 
আর হাস্যরোল হন উত্থিত। 


সেলাই করা আীণ পোশাক পরেও, 
মরচে পড়া, বাকা, ঝুলে পড়া অস্ত্র নিয়েও, 
তিনি বললেন দৃপ্ত কণ্ঠে 

'হে প্রভু, এসেছি আমি ।' 


[ সিংহাসনের সাষনে নত হলেল ] 


আহ্‌ তিনি এসেছেন! 
সানোর তসুনেইয়ো | 
আপনি কি ভুলে গেছেন সেই পুরোতিকে যাকে আপনি আশ্রয় দিয়ে- 
ছিলেন দুর্যোগের দিনে? আঁপনি আপনার কথায় অবিচল। 
যে-কথা আপনি বলেছিলেন সেই রাতে, সানোয়-_ 
“কোন সময়ে যদি খবর আসে 
আমাদের প্রতু বিপনু 
তখন, যদিও আমার বর্ন ভপ্ন 
তবু তাতে নিজেকে আচ্ছাদিত করে, 
লম্বা বশা-_-যদিও তা মরচে পড় 


সে-কথ! যিথ্যা ছিল না। আপনি এসেছেন বীর বিক্রষ। 
এই বাহিনীকে সেই উচ্ষেশ্যে আনা হয়েছে, যাতে 

প্রমাণ করা যায় আপনার কথায় সতাতা | 

এবং তাদের আবেদন ও অভিযোগ শোনার জন্য 

যারা আষার আহ্বানে নাড়া দিয়েছেন, 

যদি তাদের যধ্যে কারু কোন ক্ষতি হয়ে খাকে 


৭৮ জাপানের লে। স্টিক 


সে ক্ষতি পূরণ করার জনা। 

প্রথমেই আমি রায় দেব ৎস্ুনেইয়োর বিষয়ে । 
তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে 
আইনানযারী প্রাপা সম্পত্তি 

সানো। অঞ্চলের ত্রিশটি ভূখণ্ড । 
তাছাড়া, সবার উপরে যা, 

তা বিস্মত হবার নর 

সেই প্রবল তুঘার ঝড়ে 

তিনি তাঁর গাসছগুলি, তাঁর একযাত্র যলাবান সম্পদ 
ফেটেছিলেন আগুন আলানোর জন্য। 

সেই তিনটি বৃক্ষদদানের কতজ্জ উপহার শ্বব্মপ 
সেই কল, চেরী ও দেবদারু বৃক্ষের জন্য 

আমরা তাঁকে প্রদান করছি তিনটি জায়গীর 
কাঁগার কুলবাগান, এৎচুর চেরী উদ্যান 

এবং ফোদুকের দেবদারু অরণা। 
পূরুঘানুক্রমে তিনি এসম্পত্তি ভোগ করবেন! 

এই দলিল স্বাক্ষর করব আমি নিজে । 
সীলমোহর করা হচ্ছে' এমন ভাবে 

যাতে তার আগের জায়গার অধিকারে তিনি বন্ধিত লা হন। 


খুনেইয়ো। তখন তসুনেইয়ে। গ্রহণ করন 


ফোরাস 


সেই দলিলগুলি। 


তিনি নিলেন সেই দলিলগুলি 
তিনবার নোয়ালেন যাথা। 


[খ্নুনেইয়োর হয়ে কথা বলছে] 


দেখুন জবিদারব্ল ! (ৎস্ুনেইয়ো দলিল তুলে ধরলেন) 
দেখুন এই দৃশ্য! 
আপনাদের তাচ্ছিল্য যেন পরিণত ন৷ হয় ঈর্ষায়। 
তখন সব জায়গার সেনানায়কগণ 

বিদার নিলেন তাদের প্রতুয় কাছ থেকে, 

বাতা করলেন নিজ গুহেষ দিকে । 


ছোচিশলো-কি ৭৯ 


তনেইয়ো এবং তাদের মধ্যে খুলেই . 

ফোরাস তাদের যঝো খবুনেইয়ে। 
দিতে আপন্দ ত'রে 
হনোহধ অরে আরোহণ করে 
সানোর নৌকার সেতুর দিকে রওয়ানা হলেন। 
তাব ফে-দসি একদা হারিয়ে গিয়েছিল 
নিচক্ণ ভাবে তার ফাছ থেকে 
অতস্্র অশ্্ধারার প্রোতে-_ 
সেই সানোর নৌকার সেতুর অধিকার 
আবার আসল ফিরে তার হাতে। 


“ফোছছাতি' গ্রসজে 

কোষাটি সম্পর্ে বে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে জানা যায়, তান 
অসংখ্য প্রেহিক ছিল। সে নিষ্ুরভাবে তাদের প্রেষের বেদন। লিরে 
ব্যঙ্গ করত। তাদের মধ্যে একজন-_শিই-নো-শোশে!। বহদূর থেকে 
তার প্রণয় ভিক্ষ। করতে এসেছির। কোঁমাচি জানায়, যদি শোশো 
ধারাবাহিকতাবে একশে। রাত নিজ ভবন থেকে আসতে পারে, "আর 
আগমনের প্রসাণস্বরপ কোসাচির রথের বসার আসনে একশো্টি চিহ্ন 
খোদাই করতে পারে, তাহলে সে তার প্রস্তাব ভনতে সম্মত আছে। 
পোশো৷ শত রাত এসেছিল, এরটি রাত বাদে। তুষার, বৃষ্ট স্তর 
ঝাতে তর ছিল সেই রাত্রি। কিন্ত শত রজনীর শেষ রজনীতে তার 
যৃত্যু হয়। এরপর অনেকদিন কেটে গেল। কোমাচি তখন প্রৌঢা। 
কবি ইয়াসু-হাইদ একদিন কোমাচিকে তাঁর সঙ্গে সিকাওয়াতে যাবার 
আমসণ জানারেন। সে উত্তরে বলল, 

“আহি নি:সজ 

ছিন্রযূল নল খাগড়ার মত 

কোন শ্লোত কি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে 

তাই ভাবছি আমি ।' 
আরও ময়স বাড়ল তার। একে একে সমস্ত বন্ধুযান্থব, রসবোধ-_ 
সবই হাবাল সে। একা একা ঘুরে বেড়াত, আধপাগল তিখারিশীর 
মত জীবন কাটাত। 'সোতোবা কোমাচি' নাটকে দেখান হয়েছে 
তার প্রেমিকের আত্মা যখন তার দেহে আশ্বর নিত, তখন সে উন্মাদ 
হয়ে বেত। - 
একাটি পির স্ুপের* স্পর্শে তার পাপস্ধলন হয়। প্রেতাত্বার আসর 
থেকে সে সুক্তি পার। গুপটি পাচার উপাদানে গড়া, তাঁর ওপর সে 
বসেছিল বিশাষের জন্য। 
ফোষাচির সঙ্গে পুরোহিতহয়ের মতান্তর ও তর্কবিতরকের সময় বোবা 
যার যে সে খ্যাবী সম্প্রদায়ের নীতিতে বিশ্বাসী । সে লীতিতে ষুতি 
ব৷ শিপিবালায় স্থান দেই। পুরোতিরা শিব্গন সম্প্রদায়ের বতে 


* ভুপ--সংস্কৃত হণ । ছাপাদীতে 'সোতোহ।'। 


লাস্থাশীন। তে যুক্তিলাতের উপায় হলো যাদুমন্্ে ব্যবহার ও 
পবিত্র প্রতিষৃতির উদ্দানমা 

এই নাটকের রচরিতা সন্বছে গদ্দেহের অবকাশ মেই। সিআহি 
তার গ্র্থে বনেছেন, নটিকটি তাঁর পিতা কাওযানামি কিয়োৎস্থ্তর 
লেখা । তিনি আয়ও একটি নাটক লেখেন বার নাষ শিই নো শোশো 
(বর্তবানে কাওই ফোষাচি মানে অভিহিত) ; লে সাটকে শোপো। প্রধান 
চরিত্র-কোমাচি সহজতিনেত্রী । সিআমিও ফোথাচিন্ন কাহিনী গ্রহণ 
করেছেন। তীর 'সেকিদেরা কোমাচি' কোমাচির বৃদ্ধফালের ভীষন 
নিয়ে রচিত। প্রায় বৃদ্ধা কোমাচিকে সেকিদেরার পুরোছ্িতয়া তানাবাতার 
উৎসবে নাচে আহ্বান করেন। কোমাচি সে আমন্ণ গ্রহণ করে এবং 
- নুত্যষহড়ার সময়ে যৌবনকালের অভিনয় প্রদর্শনের সুহূর্তে মে. এক 
মুহূর্তের জন্য যৌবন কিরে পায়। 


পাস শান 


পুরোহিত সংকীর্ণ পাহাড়ের উপর 
আমর বেঁধেছি বাসা 
কেননা হৃদয় চায় বিশবাষ, 
নির্ঘনতা সন্ধানী সে। 
[ দর্শকদের দিকে কিরে ] 


আমি কোইয়াসানের একজন পুরোহিত। রাজধানীতে গিয়ে তীর্ঘস্বান 
ও পবিত্র বন্তলি দেখার বাসনায় চলেছি। 
অতীতের বৃদ্ধ আজ নেই। 
বিনি প্রকৃত বুদ্ধ হবেন 
তেসন ফেউ আসেন নি পৃথিবীতে । 
দ্বিতীয় আবাদের দিন কাটে দ্বপরমর সুষ্তিতে 
পুরোহিত বারা আমাদের আশেপাশে নিদ্রিত 
তাঁা সকলেই কাল্পনিক, অলীক, 
তধু পরষ ভাগা আমাদের 
আমরা যানুষ হয়ে জন্য, 
যে পরন সম্পদ আবাদের দেওয়া হয়েছে 
ভা সহজলভ্য নয়। 
বুদ্ধের দেই লীতিসালায় 


* ফোইবাদান খানা পর্তোগপরি মনিবের হত ধূছে দর! 


দোতোথা ধোধা ৪৬ 
আসাদের সির্বাণের বীজন নিছিত। 
ফেবন করে বীজ ফুল হয়ে উঠবে ফুটে 
সেই ভাবন! অনাকে খিরে বরেছে, 
সারাঘীবন ধরে সে সাধন! 
করে বাব আমি । 
আযার আগেকার জশিবন কাহিনী 
অজ্ঞান তে৷ নয় আষার | 
কারু কাছে আমার নেই ফোন প্রীতির খণ 
যা বিহিত করবে আমার এ অশিবনকে | 
সন্তানের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ প্রত্যাশ। করি না, 
(সে সব বন্ধন আমি কি করি নি তুচ্ছ?) 
হাজার হাঘার সাইল পথ ডলা 
তীর্থ যাত্রীর কাছে কিছু নয়। 
সাঠই তার শব্যা, 
পৰত তার বাসভবন, 
যতক্ষণ পর্যন্ত গম্ভবাস্বান 
তার সাষনে না আসে । 
কত ত্রত এলাম আমরা | এই তো তনু প্রদেশের এাবেনোর দেবদার 
বন। কিছুক্ষণ বিশ্বায্ নেওয়া যাক এখানে । (তারা ওয়াঁকির ত্যন্তের 
পাশে বসবে) 
কোমাচি ছিনুমুন নলখাগড়ার মত 
স্লোতে ভেসে এসেছি আমি 
কোন চেউ আর আমাকে ফিরে ডাকছে মা 
প্লোত বইছে লা। 
জনেকদিন আগে কি গর্যই না ছিন আমার । 
তালে সচ্ছ গুজ্ছ চুলের বক সাজিয়ে 
আফি ঘুরে বেড়াতাস 
বলত বাতাসে বৃহ আলোনণিত 
তরুণ, নমনীয় উইল তর যত। 
'দিশিক পানে দু তরত পাখীর যত 
বধূর কণ্ঠে আনি ঝা বলতাম । 48 


৮৪ জানের রো হাইিক 


পূর্ণ প্রস্ফুটিত আরণ্য গোন্াহপর পাপড়ির চেনে 
সুগার ছিলাষ আহি । . 
আর, আম, কি কুৎসিত ঘয়ে গেছি। 
গরীধ ঘয়ের মেয়ের মত হতশ্শী। 
এখন তারা এবং আর সকলে 
ঘৃণায় সুখ ফিরিয়ে নেয় আবার দেখে। 
অসুখী দিন, মাস আর বৎসর 
ঘষতে জযতে পৌছেছে শেষ লীলার । 
আমি আত বৃদ্ধা । শত বৎসরের বৃদ্ধা 
শহরের লোকের চোখকে ভয় করি আমি, 
গোঁধুলিতে যদি তারা আমাকে দেখতে পার 
অবশাই বলবে চীৎকার করে--একি সেই! 
শতচুড়াময় সেই যেষচুস্বী নগর থেকে 
পশ্চিমদিকে চলেছি আমি চাদের আলোতে 
ফোন প্রহরী শুধাবে লা কোন কথ 
এষন হতভাপিনী যাত্রীকে কেউ দেবে ন। বাধা 
তবু গাঞ্ছের ছারায় লুকিয়ে আমি চলেছি। 
শারদ পর্বত আর প্রেমিকের সমাধি পার হয়ে 
চলেছি কাৎসুরা নদীর উদ্দেশ্যে ! 
জ্যোত্সাভর। নর্দীতে অনেক নৌকা । 
(শিউরে উঠে সে মুখ ঢাকল, পাছে ফেউ চিনে ফেলে) 
ফারা যাচ্ছে এ নৌকা বেয়ে ?* 
বড় ক্লান্ত আমি 
গাছের গুড়িতে বসে দিরিয়ে নিই কিছুক্ষণ । 
পুরোহিত আস্থন। নূর্ব ভুবে যাচ্ছে। আমাদের তাড়াতাড়ি হাটা দরকার । দেখুন, 
দেখুন, ওখানে একী ভিখারী বসে আছে । পবিব্র ভুপের ওপর বসে 
আছে! তাকে গধাম থেকে উঠে বেতে বলতে হয়। এই বে, শুনহ্, 
কিসের ওপর বসে আছ ভুমি? ওট। কি বুদ্ধের পবিত্র দেহপীঠ নয় ? 
ওখান খেকে উঠে বাও। অনা কোখাও গিয়ে হিরো । 
* সিজাহির রমার (১৪৩০) আছে”-'ফোনাচি আগে এবটি দীর্ঘ পাখা ছিব। *ফারা 
খাছেছ' এই বার পর বটি বীৰ সঙ্গীত পরিজ হিষ।' নল 


কোয়াডি 


পুরোহিত 


সোতোব।কোনাডি ৮৫ 


বুদ্ধের দেহপীঠ এটা? কিন্ত পরতে তো ফোম লিগিব। আকৃতি 
উৎকীর্ণ করা নেই। আহি এটাকে একটা খাছের খাড়ি মনে কে: 
ছিনায। 

পাছাড়ের পাশের ঘৰিতে 

ছোট্টকাবে গাছটিতে যখন পুষেপাদগয হর 

তাও বূকানমো থাকে না। 

দেখছ ন৷ এই বৃক্ষটি 

বুদ্ধের দেহাকৃতির হত পাঁচ ভাে বিভক্ত। 

এর থেকে কি বোঝ! যাচ্ছে ন। 

এটির অপামানাত৷ ? 


কোষাচি আমিও একটি জীর্ণ গু শাখা 


কোসাঁচি 


কিন্ত আমার হৃদয়ে ফুল ফুটে আছে, 

সে ফুলেও প্রভুর পৃজা৷ ছয়। 

কিন্ত এটিকে কেন বুদ্ধের দেহ বলা হলো ? 

তাহলে শোন। 

এই স্তূপ হীরক প্রতুর** দেহবেদী । 

তার অবতারের প্রতীক । 

কি কি উপাদানের প্রকাশ হয়েছিল তার দেহে? 

যার্টি, পানি, ৰাতাস, আগুন এবং মহাশুন্য । 

এই পাঁচার্ট উপাদানই তো মানবদেহে নিখিত। তাহলে পার্থক্য কোথায়? 
আকৃতি তে৷ সকলেরই এক, কিন্তু পুণ্য সমান নয় | 
এই স্ুপের মধ্যে কি পুণা আছে? 


'এই সুপ একবার দর্শন করলে শরতানের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যায়'* 


“একটি চিন্তা হৃদয়ে যুজ্তির বীঘ বপন+* করে' এটাও কি কম মুবাবান? 


হে নুর 0৩8”) 10806 চ0 802, 43 ৫ 2টোটর [01 ৩৬4 
+* বহাপ্ুশিদগন সংপ্রদারের প্রধান অবভায় তৈয়োচনাগ নির্বাসিত স্বপ। 
+ নির্বাণ সুরের অংশ বিশবেষ। 

++ অনভামসক দয অংশ! 


ঢা জাখাদের। ৫) বাটিক 


হিতীক 
পুরোধিত 
ফোঁমাছি 


হরি, তোমার হৃদর সে নূক্তির খ্বাণ পেরে থাকে, তবে কেন তুষি পৃথিবীর 
মাযার ছড়িয়ে আছ 

আমার দেহ জড়িয়ে আছে, কিন্ত আমার হৃদর এ বর্তাভূষি ছেড়ে বহুদিন 
আগেই চনে গেছে। 

তোমার হৃদয়ই মেই। তা বদি থাকত, তবে তুষি বুঙ্ধের পবিত্র দেহ 
চিনতে। 


আহি এট দেখতেই তে এসেছিলাম । 
এবং ত৷ জেনেও তুবি প্রার্থনার কোন বাণী উচচারণ না করেই হাত 
প৷ ছড়িয়ে ওর ওপর বসেছিলে? 
ওটা তো যা্টিয ওপরেই | ওখানে বিশাম নেওয়াতে কি ক্ষতি ? 
এটা খুবই বিরোধী বর্ষ ।* 
কখলে৷ কখনো বিরোধী কর্ষের ফলেই তো যুক্তির বাসনা আসে । 
দেবদত্তের*্* হিংস। থেকে-_ 
করুণার কখনে৷ দেবী কওয়াননের অনুগ্রহ থেফেও। 
হাল্দোকুর*** নিবুদ্ধিতা খেকেও'-'""" 
জানের দেবত। মঞ্জর কাছ থেকে 
বোঝা যায় যেবা সঙ্গ 
ত। ভালও হতে পারে। 
যাকে ঘ্বাস্তি বলা যার 
ত সুজি 1৫৯ 
এবং যুক্তি 
গাছের বতন করে রোপন করা যায় না। 
এবং হৃদয়ের দর্পণ 


৮ বিন, ব্ে লে ক 
কক হত আনত গুর়িচিত। রা গে লি ওর গড়ে তীর আছি ধা 
৯৬৪ এক বিরেব শীর্ষ, বীতিষাহার একটিও শোক আন্‌ বরাতে পারছ ন)।. 
৭৬৬ নির্বাণ দূরে অনুসারে । 


' রসাঝোনা কারা উ% 

কোনাজি শুন্য বুষতে খেকে । 
ফোরাস (কোধাচির ফখ। বলবে) কোম কিছুই নয় সত্য। 

বৃদ্ধও আমাধের মধ্যে 

বর্দিও দেই পার্ঘক্য। 

তবু তুচ্ছের কল্যাণ কাদার 

পথ ঘায়াদেখ এগজবের অনা 

তার যেব্রত 

তার সাথে আমাদের পাক প্রচুর। 

পাপও কখনে। কখনো দেখ! দেয় 

মুক্তির সোপান হয়ে। 

আগ্রহের সঙ্গে সে কথাওবি বণন 

এবং পুরোহিতরা। 

সেই দেবীর সামনে 

যে দেবী অরাগ্নস্ত ও জাতিচ্যত একটি আব 

তার সাষনে নত করলেন মাথা, 

তিনবার তারা সন্মান পিবেদন করলেন। 


কোমালি এবার আমি সাহস ফিরে পেয়েছি 

একটি হে রার্নী শুনুন, 

বযজ সঙ্গীত একটি 

'যদি আমি থাকতাম স্বর্গে 

এ স্ুপকে একটি বাজে আসন বলে মনে হত 

কিন্ত এখানে 

স্বর্গের বাইরে এই মত্যলোকে 

এর ওপর বসায়, কি এফন আসে যায়। * 
কোরান পুরোহিতের হয়তো ভাকে তিরস্কার করতেন 


কিন্ত তা করনেন না 
তাঁরা তাকে নিজেদের সঙ্গী ভাবলেন . 


* পু 790406 (হোরালী) ৫৪০০০৫৪ 0) ৪, সিঃ উদার 9০4০৩ রর 8০10 জার, 
“(1086 ৭016৫, 


৮৮ জাপানের €দা। পাটিক 


পুরোহিত তুমি ফে? দয়া করে তোযার পূর্ব নাম আমীদের খল । , ভোবার খত 


ফোঁষাডি 


ছলে আমরা তোষার ছন্য প্রার্ঘন। কবর । 


মাম বনতে বড় নজ্ঞা করে আমার । বসির রন দি 
করেন আমার জন্য, আহি বলব । আমা সাম জুফ়ে ঘিন আপনাদের 


প্রার্থনায় তালিকার । 


আমি ইয়োশিজেনের কন্যা কোখচির ধংসাবশে ! আমার পিতা দিওয়। 


গেশের প্রশাসক ছিলেন । 


পরোছিত- ও:, কি বেদনাদায়ক । 


তুষিই সেই কোষাচি 

যে একদা ছিল ফোটা ফুলের মত, 

সেই সৌন্পর্যময়ীর কালো জোড়া ব. 

ছিল তরুণ চাদের মত। 

তার শুষদেহ ঘিরে 

ঝলমল করত স্ল্যবান পোশাক। 

অজল্ন পরিচ্ছণে 

ভরা থাকব চির নবীন সৌরতে স্ুরতিত তার কামর | 


কফোষাচি আমি কত কবিত৷ লিখেছি যাতৃ ভাষার, 


ফোরাস 


বিদেশী ভাষায় রচনা করেছি কত স্তবক। 
ভোঙ সভায় যে পেয়ালা তার হাতে থাকত 
ষধুর চত্রালোকের দ্যুতি ছড়াত সেটি 
তার ছাষার আন্তিনে। 

সেই এশ্বধসর প্রাচুষ থেকে 

পতন হল কেন তার, 

শীতের ভবতা কেমন করে ছড়ান 

তার যেঘধন চুলে ? 

সেই কৃফিত, বেশী কাছে! চুলের কৃতুলী 
ফোথায় গেল? 

ঝঁটার কাঠির যত ক'থাছি চুষ 

ছড়িরে আছে তার যাখার ওপর 

নূর পাহাদের উপরকার রাসবনূর যত 


নোতোনা কোথাড়ি ৮৪ 
যেই জোড়া দুরু আম নেই।  . 
হাজার বছর ধরে সাহৃত্রিক আগাছার সুপ 
বধ করে দিক পথ 
যাতে ভোরের আলে থেকে 
আষাকে রাখতে পাবে ঢেকে, 
চেকে দিতে পারে আমার লঙ্কা | 


[কোষাচি সৃখ চাকদ] 
কোরাম [পুরোহিতদের খা বলবে] 
তোষার গলায় ঝোলান এই থলিতে 
কি নিয়ে যাচ্ছ? 
কোমাচি ষৃতা আজও আসতে পারে 
কিংব। ক্ষুধার তাড়ন। জাগতে পানে কাল, 
কিছু মটরর্টি আর যবের পিঠ 
তাই সঙ্গে নিয়ে চলেছি। 
কোরাস আর তোমার পিঠের বৌচকায় ? 
কোমাচি ধুলো আর ঘামে কলক্কিত একটি পোশাক । 
কোরাস তোমার হাতের এ ঝুড়িতে ? 
কোষাচি সাদা ও কালে! টুপি ... 
কোরাস ছিনভিনন পোশাক* 
কোরাচি ভাঙা টপি--- 
কোরাস আমাদের নর থেকে 
সে লুকাতে পরিবে না তার সুখ, 
এবং তার অজ-প্রত্যঙগ কি করে 
কোঁখাচি বৃষ্টি আর শিশির 
শীত আর তুখার ঝড় থেকে 
আড়ান করবে কে? 


€ তায প্রণয়াকাজনণী পোশোর ঘূর্ীপার চিন এই পোশাগগুলি। 


১০ ছাপাঁগের মো ভাটিব 


কোরাম 


পুরোহিত 
ফোষাটি 


পুরোহিত 
ফোমাচি 


[ফোষাটি় কখ। বলনে। দে খাসা সিারাদান রঞ্জন 
এত বন্ধন নেই, 

বা আমার অশ্ব সুছে নিতে পারে। 

এখন এই পথ ধরে যেতে যেতে 

পথচারীদের কাছ থেকে 

ভিক্ষা মাগি আমি। 

যখন তারা ভিক্ষা দের না 

প্রচণ্ড ক্রোধে পাগল হয়ে যাই । 

আমার গলার শব বদলে বায় 

কি তয়ানক। 

[ তার মাখার টপি পৃরোহিতের দাফের কাছে ছুঁড়ে কেলে দিয়ে ছাতঙা উত্তেকী 
তঙ্গিতে তীক্ষ স্বরে] 

হারে! তোঁষরা--পুরোহিতেরা, আমাকে কিছু দাও। দাও বলছি। 
আহ্‌। 

ফি চাও তুষি? 

[যনে করছে সে বেন ভার প্রেমিক শোশো-তে কপান্তকিও হয়েছে] 
কোমাচির কাছে যেতে চাই। 

তুষি বললে তোমার নাম কোমাচি। ফি লব বলছ নির্বোবষের সত ? 


না, না, না। 
কফোমাচি কত সুন্দর ছিন। 

কত পত্র আসত তার কাছে। 
জানত কত বার্তা 

প্রীদ্বের বেষাবৃত আকাশের বুক থেকে 
দেসে আস! হন বৃষ্টি বিন্দু যত। 
কিন্ত সে 

ফোন উদ্ধর দিত না । 
একটি হখাও বনত ন। 

আর এখন 

পাটি ভোগ করতে করতে ,. 

সে বৃদ্ধ ছয়ে গেছে। 


পুরোহিত 


গোতোনা বযাযাতি ৬১ 


বে শত বৎসর জীবিড় ছিল। 

আমি তাকে ভালবাসি 

বড় ডালবাসি। 

তুষি কোযাচিফে ভালবাস ? 

বল কোন আত্মার ভয় হয়েছে তোঁষায় পথ? 
বছ বছজন তাদের হৃদয় সপেছিল তান পায়ে। 
তাদের যো একজন 

শোশো 

সবচাইতে বেশী ভালবাসত তাফে । 

ঘন তৃণষয় দেশের 

ককাওসার সেই শোশো | 

[কফোমাচি বা শোশোর আনায় হয়ে ফলছে) 

চাকা ঘুরে গেল 

আনার দুঃখের ও বেদনার আবর্তে 

আবার আষাকে ফিরে আসতে হল। 
আবার আষি যাচ্ছি 

সেই ফটকের কাছে। 

সূ্--কখন উদিত হবে ? 

গোধূলি আসবে 

একা এক চাদনী যাতে- আহি যাঁব। 

যাব অবশ্যই | 

যাও প্রহরীরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথে, 
ভাষাও পারবে না আগাকে কখতে। 

দেখ! আমি যাচ্ছি 

[ সঙ্গীবা। ডাকে পোশাক ও টূপি পারয়ে দেবে] 
আমার ঝোলানে। সাদা পোশাক তুলে 

[কোযাচিব হয়ে বললে । এরই সয়ে সে তায় প্রেহিষ শোশোর পোশাক পয 
মমশের অভিনয় দেখাবে ) 

আমায় কানের উপর দিলাম টেমে 


লগা টুপী মীচু করে 


ঈ* গানের গে আাডিক 


আষার শিকারের পোশাকের লা প্রান্থ 
থেখে সিলাষ যাখার ওপরে । 
আসাকে কেউ দেখতে পাবে না 
চাদের আলোতে অথব। অন্ধকারে, 
কত বর্ধার রাতে আহি গেছি এমন করে ; 
কত বাড়ের বাতে 
পাতা ঝরে পড়েছে আমার ওপরে, 
কত তুষার ঝরা রাতে-_ 

ফোষাঁচি এবং যখন ছাদের কানণিশে 
বৃষ্টি ঝাবেছে টুপটুপ করে 

কফোরাস শ্রিত.. 
কত শ্রুত আসা আর যাওয়া 
এক রাত, দুই রাত, তিন রাত 
মশ মাত 
(সেই রাতই ছিল পূর্ণতার রাত) 
আমি তাকে কখলো দেখি নি 
তবু আমি বারবার গেছি । 
যে বিশৃন্ত যোরগের ডাকে 
প্রতির্টি ভোর নিয়মিত দেখা দের 
তেষনি বিশৃতষ্ত ছিলাম আসি 
আবার যাবার চিহ্ন 
খোদাই করে রাখলাম বেফের ওপরে । 
শত রাত্রি তেষনি আসবার কখা ছিল আমার-- 
কিন্ত শেষ খাতে 

কফোঙাচি [(শোশোের বৃভ্াু-বশ। অন্গতখ করছে যেন) 
আবার চোখের সাধনে 
সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে । 
21 কি হানা 
অআলহছা য্ণা। 

ফোষাম 21 কি হাগা। 
তধু সে যরিয়া! হয়েছিল-_ 


৯৩ বাগানের ধস মটিক 


শেষ সাও আহার আগেই 
সে বরে পড়ল। 
কাস্টেন শোশো। ! 


লা 


[কে।বাডির হয়ে বধ এখন তান হো খোঁপো-র আতা মেই। ] 


তার আত্মা ফি অধিকার করেছিল আমাকে ? 
আমার বৃন্ধিকে কি চূর্ণ বিচুর্ণ করেছিল তার ক্রোধ? 
তাই বদি হয়, 

আমাকে প্রার্থনা করতে দাও 

পরজন্োর জন্য । 

কফেবলসাত্র সেখানেই তৃপ্তি, সেখানেই শান্তি! 
বালির মিনার* গড়ে যাব আমি 

যতক্ষণ না সোনার** ষত উচ্জুল হয়ে উঠি! 
দেখ, আমার হৃদয়ের এই কফলষ** 

প্রভু বুদ্ধের পায়ে শিবেদন করলাম 

দই হাতের অগ্রলিতে। 

সত্যের পথে তুমি আমাকে নিয়ে চল 

নিয়ে চল আমাকে সত্যের পথে । 


০০ 


*. 'হোকেকিয়ো। আইব্য। 
ক খাদের দেবতাদের রং। 
কক তার হৃদয় ক্ষ । 


উকাই 
(নান্ুত্রেক পার্খীথরা শীবন্ত ] 


রচজিভা-্ঞরনামি লো সাইন 
[১৪০০ অন্দ] 


চন্বিত্র 


পয়োহিত 

হীবর 

স্থিতীয় পুরোহিত 
ইয়াবা .. নরকের রাজা 
এখং 

ফোয়াস 


আওয়ার কিইয়োসুষির একজন পুরোহিত আহি । 
ফাই দেশ এখনও আহি দেখি নি, 

তাই মণম্ম করেছি বাব সেখানে 

তীর্থ হষশে। (পখযাত্রারর বদন) 

শত তনজের কেনার উপর দিয়ে 

আয়া অঞফলের কিইয়ে সুষি থেকে বাত করে 
মুৎনুরায় এসেছি আমি । 

তাক়পর বিধুদ্ত কানাকর৷ পাহাড়ে । 

তথু এপৃথিবীও তে আমার চিরকালের আবাস নয়, 
থার কযা শব্যার় জন্য লঞ্জিত নই আবি 

দই খড়ের গালিচার জন্যও । 

হতক্ষণ না হষ্টা বাছে আবার শিক্পরে | 

দূরে চলো, আরো হরে । 

হক্দুরযা- পাটের ক্ষেতের উপরে সফালের আলো - 
থর অধ্যগিনের লূর্ম আবাদের মাখার উপন্ব। 


পীর ৪ 
আবছ। পাঝ হচ্ছি পাহল। 
ইসাওয়া গ্রাহে পৌুলাহ এলে । 
কিছুক্ষণ ভে বিশ্রাম নিই এই পবিত্র স্বাদে! 
| বীর, হাসিস্ফানী দিয়ে বকের দিকে আগধে, দানে জলন্ত বণাজ] 
হখন জেলের ধশান লিতে বার 
কোন্‌ বাতি তাঁকে অন্ধকারে 
সাষনের পথ ঘেখাবে ? 
সত্যি, এই পৃথিবীতে আবার কাজ এত খরিদ 
বে আমার মনে হর 
এজায়গ। ছেড়ে চলে বাই। 


যনে হর গ্রীশ্বের লোতে তেসে চলেছি আনন্দে । 
শুনেছি, কথিত আছে, ইউশি এবং হাকুইরো। 
প্রেমের শপথ লা করেছিব চাঁদের কাছ থেকে, 
আর পরিবতিত হয়েছিন 
বিবাহিত নক্ষত্র দম্পতি রূপে। 
আর, এখনও পৰন্ত পৃথিবীর উচ্চশ্েণীর সানুষরা 
চন্রহীন রাত এলে দুঃখ করে। 
ফেবল আহি তার দীপ্তিতে ঈুঃখবোধ করি, 
কাষন করি অন্ধকার রাত | 
কিছ যখন নৌকার বাতি মৃদু আলো ছড়ায়, 
তখন সেই তয়ানক ব্বস্ধকারে 
অনুতাপ দেখা দেয় 
আমার বৃত্তির অপরাধের, 
আমার গাপনর জীবিকার কথা তেষে 
গীীবনকে যনে হয ঘৃণা 
তু জানি লৌতে আছি 
এবং পিগদিরই হালের উদয় গুছ, 


&% গ্াগানের নো বাটিক 


পুয়োহিত 


বীষর 


ঢেউয়ের যথা দিয়ে ঝরে হাখ' 
আমার ক্রিম বৃদ্ধির কাছে। 
তজনাবয়ে যাষ আমি, আগের খেকে রেখেছি তেযে 
। মাযং পাখীগবোকে দেব, বিশ্বায করতে | 
| পৃর্গোছি়দের দেখে) 
কি ব্যাপার, যাত্রীর এসেছে লাঁফি এখানে ? 
আমরা তীরঘ্যাত্রী পুরোহিত। গ্রাষে চেয়েছিলাষ 


আবাদের আশয় দেওয়া আইনসন্মত লয় | 
তাই সুরে আছি এই তজনালয়ে। 


চিফ বলেছেস। এই গ্রাষে এমন ফেউ আছে যলে আবার আনা 
মেই, বে আপনাদের থাকতে দিতে পারে? 


পুরোছিত বলবে কি, তুখিকেন এসেছ এখানে ? 


বীবর 


বীবর 


খিতীয় 
পুরোহিত 


সানন্পে বলব । আমি একজন পক্ষী শিকারী । 

যখন চাদের কিরণ উজ্জু্গ থাকে 

আহি বন্দিরে বিশাহ নিই । 

হখন চাঁদ ভুবে যার 

আবি জানার কাজ শুক করি । 

তাহলে আমাদের এখানে আশ্বয় নেওয়ায় অবশ্যই কিছু মনে করবে 
মা তুষি। কিন্তু ভাই, এই হত্যার কাজ তোবার ঘবন্য অশুভ। কারণ 
আমি দেখতে পাচ্ছি, তোষার উপর বয়সের দীর্ধ ছাপ পড়েছে । আমার 
মিনতি, এবতি ছেড়ে দাও, জীবিকার জন্য অন্য কাছ বৃ নাও। 


ভানে। কখা বলেছ। কিন্ত শৈশব থেকে এই কাঁদ করে আসছি আমি | 
শ্রথন ছাড়তে পারি না। 


শোন। খই পৌকটিকে দেখে আবায পুরানো কথ! বনে পড়ে 
হাচ্ছে। 

এই নদীর নীচের দিকে একটি জযিগা' আছেছা- 

যার মার উল্টাতো খিল 


ই” কাছি ৭ 


এবং তিন বংসর ক্ষাশে , 

যখন আমি 'খাচ্ছিলাষ সে ছায়গা দিয়ে 

এমনি একজন ধীবরের সঙ্গে 

দেখা হয়েছিল আষার। 

আমি তাকে বলেছিলাম |: 

এই পাখীধরা, ভীবনের বিরুদ্ধে একটি পাপ হিসেবে ধিখেচিত হবে। 
আমার মনে হয়, সে আমার কথা শুনেছিল। 

কেননা .সে' আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরব বখেধ সঙ্গে আশয় 
দিরেছিল। | 


ধীবর " তুমিই কি সেই পূরোহিত ? 

দ্বিতীর আমিই । 

পুরোহিত 

ধীবর সে পাখ্ীশিকারী যারা গেছে। 

পুরোহিত কফেষন করে? - 

ধীবর তার বৃত্তি অনুসরণ ফরার লজ্ঞায়। 
শোন তাঁর কাহিনী | 
এবং প্রার্থনা কর তান আগার নয । 

পুরোহিত অবশাই, আনন্দের সঙ্গে । 

ধীবর [দর্শকের দিকে যুখ ফিরিয়ে বসে, সীল নীচে রেখে) 
তোমরা অবশ্যই জানো যে এই ইসাওয়। মঙঈগীতি 
সোতের উপরে ও নীচের দিকে নর যহিল ধরে 
ভীবন্ত প্রাণী হত? নিষিদ্ধ! 
এখন, এ যে উলটানো। গিল৷ পাহাড়ের কখা শুনয়ে 
সেখানে অনেক পাখীশিকারী ছিল, 


প্রতি রাতে গোপনে পাখী ধরত তাঁরা ! 
এ জায়গার লোকের! ঘৃণা করত 

এই নিষ্ঠুর ব্যবসাকে, 

তারা কাষরত অবস্থায়, ওদের ধরার। অন্য. 
দূঢ় প্রতিজ্ঞ হল। 


৯৮ জাররালের নো সটিক 


কিছ ই পাখীধরা লোকটা জানত না সে কথা । 
হক সাতে সে শোপনে লেখানে গেল 

আর ফা পাতন। 

বাবা ওৎ পেতে ছিল তায় অন্য 

মুহূর্তের যথ্যে ঝাঁপিরে পড়ল তার উপত। 
চীৎকার কবে হলল সকলে 
ছছত্যা কর ওকে ।' 

অনেকের আবম রক্ষার জন্য 

একজনকে হত্যা করা যায়! 

এই ছিল তাদের থারণা। 


সে যুক্ত করে অনুনয় করল আর কাঁদলো অনেক । 
কিগ্ক ফারু সহানুভূতি পেল না। 
আর ধীবরেরা যেষন করে খুটি পোতে 
তেষনি করে নদীর গভীরে পুঁতে কেনল তাকে । 
সে চীৎকার করল, কিন্ত সে শব্দ শোন গেল দা। 
[ূসহস। পুয়োহিতদের দিকে খুরে] 
আমি সেই পাশ্বীপিকারীর প্রেতাা। ৷ 
পুরোহিত বড আশ্চর্য! তাই বদি হয় 
তাহলে তোবায অনুতাঁপের কাহিনী নাও 
আবাহক । হল ভাবার পাপে খখা, 
আবি কোমল হৃদারে 
প্রার্থনা কহ তোসার আজ 
বীর আছি তোষার চোখের সাষনে দেখা সেই পাপ, 
ফা খ্াহাকে রেখেছে খাব কছে। 
সেই দিনের নেই পাখী শিকার? 
খন! প্রার্থনা! ধা আনার আত্মার আলা । 


নু 


পু হু £ 


উই &৯ 


[নিথর কাজের বর্ণনা দিচ্ছে ] 

সে দাগধর। যশান দোলান 

(বীবয়ের কথা বলছে) যোটাসূতোয় বোনা জাষা নিল বেঁধে 
[ বংশীদ্ষাদকের স্বত্তের পাশে গিয়ে যেন ঝুড়ি খুলছে এমনভাবে নত হযে ] 
তারপর সে ঝুড়ি খুলন 

এবং সেই ভয়ানক সামুদ্রিক পাখীগুনি 

নর্দীর ঢেউয়ের যধ্যে ছেড়ে দিল হঠাৎ. 

দেখ তাদের, 

পরিষ্কার দেখ যাচ্ছে যশালের আলোয় 

এদিকে ওদিকে ছোট সম্হহ সাহুগলিকে 
ফেষন করে বিধছে 

পাখীওনি ভুবছে, ভাসছে 

নখ্রে আঁচড় দিচ্ছে অশ্রান্ততাষে 

শিকার প্রাসে তারা তন্ময়” 


অধিকার করার উল্লাসে, 


পাপের কখ। ভুলে, 
পরবর্তী তীবনের হিসাব নিকাশ হারিয়ে । 


* জনা গা$-সযবের গঞজ্পে 


২০ 'জাপাদের নো৷ নাটক 


যদি এই তত জলরাশি শির হত 

তাহলে বাসছগুলি জযে থাকত 

গাষলায় রাখা সোনানী ছেটিপাখীর বত। 
দেখ, ছোট্ট আইরু* ফেসন লাকাচ্ছে, 
সংকীর্ণ নদীতে কেষন খেলা করছে, | 
ওদের গেঁথে ফেল। বিশ্বাম করতে দিও লা। 
ওহ্‌, কি আশ্চর্য ূ 

বশাল এখনও জলে, কিন্ত 
স্িষিত হয়ে আলছে। 

হঠাৎ সে কথা আমার যনে পড়ছে 

এবং আমি দু:খিত 

আবার দেখ! দিয়েছে সেই ঘৃণ্য টাদ। 

| যশাল ছু'ছে ফেলল] 


জেলেনৌকাগুনির বাতি নিভে গেছে 
তারা চলেছে বাড়ির দিকে অন্ধকারে+* 
নিদারুণ মনম্তাপে আমি বিদায় নিচ্ছি । 
[সে বক থেকে চলে বাবে] 
পুরোছিত [ ্যাচি উতাই' ঝা প্রতীক্ষা সংগীত গাইবে | সে সমরে বীবরের তূষিকী- 
অভিনেত) নরকের রাজার যুখেশি ও পোঁশাকে সেঘে নেবে ] 
আবার হাত ডোবাচ্ছি এই অগতীর জলাশয়ে 
কড়িয়ে নিচ্ছি নুড়ি সেখান থেকে । 
লিখছি নীতিমালা তার উপর 
প্রতিটি পাথরের উপরে পবিত্র অনশীসনের 
এক একটি অক্ষর । 
আবার তাদের ছুঁড়ে দিচ্ছি নদীতে, 
চেউয়ের যধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে তারা, 
ও. ০180 06 ৮৩ 9০৫ 0৯৩ হাত 0৫ 5018 এই নারনটি অনুবাদে 
বাধ দিয়েছি, যাতে কোরিয়ানদের বিরুছে বৃদ্ধে' ঝুবার পথে তীখাশিনা নদীতে 


নাস্রা্ঠী হিংগে একটি আইজ ারেছিলেদ। 
** হতহের অপহথ দাম। 


' উদ্কাফি ১০১ 


অতপর টেনে তুলথে ভুবন আন্কাদের 
গভীর হালের তখদেশ খেকে 1 


[ দরক-রাছ ইরামার প্রবেশ। দে ছানিগাকারির পাশে ধান্কাথে ] 


ইয়াহা। নরক খুব দূরে নয়। 
তোমাদের চোখ এই পৃথিবীতে বা) দেখে 
তা শয়তানের আবাস ভূমি 
আমি এসেছি ঘোষণা করতে, 
এই যানুষটি বাল্যকাল থেকে, দীর্ঘদিন ধনে 
নদী নালা শিকার করে বেড়ির়েছে ; 
তার পাপ্পের রাশি 
পর্ণ করে ফেলেছে লেহি প্রস্থ 
সোনার পৃষ্ঠায় একটি অক্ষরও লিখিত হর নি 
আঁর নাষে। 
তায় পতিত 2ওয়। উচিত ছিদ 
গ্রতীরতর পক্ষে । 
কিন্ত এখন, 
যেহেতু সে আশৃয় দিয়েছিল একজন পুষগ্নোছিতকে, 
তাই, আমার প্রতি আদেশ হয়েছে 
ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার অন্য 
বুদ্ধের নির্দেশিত স্থানে । 
দানবের ক্রোধ শান্ত হয়েছে 
ধীবরের নৌকা পরিবতিত হয়েছে 
যুদ্ধের শপথ নামায়, ** 
পদ সূত্রের জীবন তরণীতে। ০৯৪ 





* লংকর্ নিবিত হয় স্বর্ণ গ্রন্থে, পাপ বর্মের বখ। লেখ) হয় লেহি প্রশ্থে। 
৬ তিনি শপথ বরেছিলেন যে জাহান দ্বপে এসে নাতি সাগর থেকে উদ্ধার করবেন 
নিষজাযানদের | 


%৬৬ প্ররপর বারো সমাধি ছু উদ্ধৃত! বৌদ্ধ ফলাকানুনে পরিকীর্ণ বছে। ছবগুনি 
সাধারণ পাঠকের কৌত্হন আধধণ করে না। 


৯০৭ আাঙ্াানের মো নটিক 


| উকাই সম্পর্ষিত বতব্য-..দিলানি বলেছেন উদ্কাই নাটকটি এমাহি নে 
সাইএবনের লেখা ।' “কিন্ত যেহেতু আমি এর খারাপ আরগাওলে বদলে 
ভান করেছি, আমার যতে এপাপা আমারই রচনা ।' তিনি আরও 
বলেছেন, একই পালা তিনবার উকাই নামে দেখান হয়েছে এবং য্ব্য 
করেছেন একট অধ্যায় কেমন করে সংশোধন বক্কা যেতে পায়ে! 
সম্প্রতি অনুদিত নাটকটিতেও সিআবির যতে বা খারাপ, ত৷ রয়ে গেছে। 
আমার মতে এনামি রচিত পানা্টিই থেকে গেছে আর সিআমি কর্তৃক 
সংশোধিত পালাটি হারিয়ে গেছে। 
এটা সবারই জানা আছে যে বৌন্ধধর্সে জীবহত্যা নিষিদ্ধ, বিশেষ 
করে খেলনার ছলে বা নির্দময়ডাবে আীবহত্যা | ববধিন ধরেই পাখী- 
শিকারীর ব্যবসা কৃকর্ষ বলে নিন্দিত, আগেকার লোকসঙ্গীতেও একথা 
বল৷ হয়েছে : পাখী শিকারীকে অভিশাপ, 

যার পাখীর বাথ বেধে রাখে 

আর হত্যা করে কচ্ছপ, যার বিস্তৃতি দশ হাআার যুগ-_ 

এআজীবনে সে হয়তে। প্রচুর ভাল কাছ করতে পারে 

কিন্ত পর গন্য কি হবে তার? 
ঘাদশ শতাব্পীর, কিংবা তারও আগের এই প্রাচীন গানই সম্ধঘত: উকাই 
মাষক পালার ছন্ম দিয়েছে । ] 


জাইয়া নে ৎসুদ্ভূমি 


[1106 1080658 10880] 


সিআবিসর রচন! বলে প্রচলিত, বিদ্ধ সম্ভবতঃ এটি তায় আগেকার সহয়ের 
বলনা | 


চরিত্র 


একজন সভাসদ 
একজন বৃদ্ধ মার্নী 
যাজকমারী 
কফোরাস 


সভাসদ চিকূছেন দেশের কিনোমার প্রাসাদের সভাসদ আমি । আপনার নিশ্চয় 
আনেন যে এখানে লরেলদীধি নাষে বিখ্যাত একার্ট দীধি আঁছে। 
সেখানে বরাজপরিষাদের সকলে বেড়াতে আসেন । এব্দিন এক নানী 
বাগান পরিহকার করার সময় রাজকুমারীকে দেখতে পার । দেখার পর 
থেকেই সে তাকে ভালোবেসে ফেলে, তার হৃদয় অধীর হয়ে ওঠে। 
রাজকুষারী কারু কারু কাছ থেকে একখা শুনতে পেয়ে বলেন : 
“প্রেষ উচু নীচু ভেদাভেদ যানে না।* করুণ। ভরে তিনি বলে 
'ধীবির পাশের লরেন গাছে একটা দামাম। ঝোনান আছে। ওকে 
বল ওটা বাদ্াতে। যদি প্রাসাদ থেকে সে বানা শোন! যায়, তাহলে 
মে আবার দেখতে পাৰে আমাকে ।' | 
আমি তাকে এই কথা অবশ্যই জানাব। 
শোন সালী, ষহিষান্বিত রাবকূষারী তোষার প্রেমের কখ। গনেছেন! 
এবং এই সংবাদ পাঠিয়েছেন তোমাকে । 'বাও পুকুরের পাশের গাছে 
টা্তানে। দামাযা বাজাও এবং যদি প্রাসাদের ভিতর থেকে সে খুনি 
শোন যায় তুষি আমার নুখ আবার দেখতে পাবে।' বা, তাড়াতাড়ি 
গিয়ে দাযায। বাজাও | 

ক স্বাবশ শতাঙসীর দোবগীতি (850/05-17998০ )-তে আছে (প্রেমের পথে কোন জোতে। 

নেই উচু সীচূর।' 


১০৪ জাপানের নে! নাটক 


মালী 


মভাসদ 


যানী 


কম্পিত হৃদয়ে তীর আদেশ শুনলাম আমি । আহি যাব, বাজাব-সেই 
দাযানা | ঘ 

এই দেখ, এই সেই জীযা্যা, যার কখা রাছকুমারী বলেছেন । যাও, 
তাড়াতাড়ি, বাজাতে শুর কর। (ফানীকে গাছের পাশে রেখে সে 
ওয়াকির তৃন্ের কাছে গিয়ে বসল) 

সবাই ্টাদের গাছের কথ! বলে-_ 

যে লরেল গাছ চাদের উদ্যানে জন্মায় । 

কিন্ত এলর়েল গাছ তো সতযাকারের গাছ, 

হদের পাশে অন্েছে। 

এর শাখায় দোলানো দামামা! বেছে উঠুক, 

সে বাজনা আমার বিদীর্ণ হৃদয়কে স্থির করে দিক। 

শোন! সান্ধ্য ঘণ্টার আওয়াজ আমাকে সাহায্য করছে 

কিন্ত আবার ত৷ মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের কোলাহলে। 
[নানীর হয়ে বলবে ] 

এক সন্ধা থেকে অনা সন্ধ্যায় আশ। সঞ্জারিত হতে থাকল, 

প্রহর়ের পাহারাদারী করতে করতে 

আমি আঘাত করতে থাকলাম । 

কখন লেই প্রতীক্ষিত ধুনি বেরুবে। 

আবি ঘৃদ্ধ। দিনের আলে আমি পরিত্যাগ করেছি। বৃদ্ধ সারসের মত 
অথর্য আমি। এবং সমম্ভ দুঃখের ওপর জারও একটি বেদনার বোঝা 
চাপল । প্রেমের নবলন্ধ এই বেদনা । দিন তীর খাবার; চিহ্ু রেখে 
অতিক্রান্ত হচ্ছে। বালুচরে চেউরের আবাতের বত সে আসছে আর 
যাচ্ছে। 

গুজ চেউয়েন প্রচণ্ড গর্জলের হত 

ছাযানার খনিও 

প্রতিখনিত হয়ে একদিন 

ভীষন সন্ধা হলিয়ে আসছে । 

তবু আহি শেঘ বেলার এই ধস, 

হ) গরীব দুঃখে ভরা, ভার থেকে 

এতদিনেও হুদ পেবাম ন)। 





০৫ 


ঘাটয়া গো গরুকুছি ১৩৫ 


হেষদ্ের শিশিয়ের নত অশ্‌ জষল আনার চেখে 
কম্পিত কুল থেকে ঝরে পড় শিশিরের হত 

ত বাবে পড়ল 

আমার যোটা পোশাকের ওপর | 
বিলগ্বিত প্রেষের এই ছাপ কত গভীর ভাবে আক 
দেখ। 

সারা পৃথিবী ত৷ বুঝতে পারবে । 

আমি বললাম, ভুলে যাষ'। 

কিন্ত সুতি তাকে বেদনায় আরও পীড়িত রে তুনল। 
এই পথিবীর সব কিছু 

সাই অঞ্চলের প্রাচীন লোকটার ঘোড়ার মত।* 
শত অশ্ব যেমন বিদ্যুৎ গতিতে চলে যাঁয় 

ঝোপ পারি হয়ে, 

তেষনি করে আমাদের দিনও কেটে গেল+* 
ভাবলাম, সষয় আসবে। 

কিন্ত যে পথে যেতে হবে, 

সে পথের খবর কেউ জানে না। 

শিশির কণার মত এজীবনের শেষ কোথায়? 
আমি সবই জানতাম, 

তবুও নিবুদ্ধিতা অন্ধ করে রেখেছি আমাকে । 
'জাগো। জাগো ।'--স চীৎকার করে বলল। 
সময়ের প্রহরী ডেকে বনন-- 

প্রত্যুষের নিদ্রা থেকে জাগরিত হও। 
দাযাযার় আঘাত করন সে 


ছয়াই লাস ভঙ্ক্র একটি গঞম্প। আপাতঃদৃরিতে যাকে বিপর্ধর বলে বসে হয়। 


তা কখনো কখনো মৌভাগা আনয়ন 'কষব়ে। খোড়াটি হাগিয়ে গিয়েছিল । একটি 
বিষের লমরে দরকার নম ছোড়া খাছেয়াড করে। বিশু শেছে লাম-এর ঘোষ পারা 
হায়। যদি সেটি নী হারিয়ে যেত, তাহলে সরকার নিয়ে দিত। 
রানির তই প্রথম উল্লেখ দেখা ধার “28 
পুত তে। 


9০0৬ জানের ২ সটিক 


বনি এ শব বার তার খাবে, 
তাহলে সে দেখ! পাখে তার প্রাধিতাক । 
দেখতে পাবে সেই সুন্দর বুটিদার পোশাক । 
সে জানত না, বে-বুটিতোন। দাষায! সে বাজাচ্ছে 
সব শতি দিয়ে, 
জীর্ণ হাতের সব শক্তি দিয়ে, 
তাঁতে কোন শব্দই ধুনিত হচ্ছে না। 
আমি কি বধির হয়ে গেছি ? 
সে একাগ্র হৃদরে কান পেতে গুনতে লাগব । 
সে শুনতে পেল জানালার গায়ে ঝানে পড় বৃইর শন্দ 
এবং জলাশয়ের স্পন্দিত চেউএর শব্দ । 
কিন্ত সেই বিচিত্র ডঙ্। নীরব বইন। 
তাকি কখনও শোন! যাবে না? 
ভাবলাম আমার হৃদয়ের দুঃখ দিরে 
সঙ্গীতের আয ফোটাব দাষাযায়। 
প্রেষের প্রতিধনি বাজাতে চাইলাৰ 
সেই নিঃশব্দ আবরণ থেকে । 

বালী বাদল বাতের একগ য়ে যেষের যব থেকে 
চাদ যেষন বাইরে আসার চেষ্টা করে 
তেমনি আবিও দাযাযার শব্দের আশায় 
আমার হৃদয়ের অন্ধকার 
ঘৃঝ করতে চাইনা । 

কোরাস আবি ডক্ষা বাজালাষ। 
দিন, যাস গেল কেটে। 
ফান গিরে আজ এন । 


হাজী বিগ বানা জনা আধার প্রতীক্ষা 

ফোরাস সে স্বপের যষ্েও এজ লা ॥ 
গত্যুষে বা সন্ধ্যার 

ছাল দাবাযার কোন শব্দই গ্বাবিত হজ নঃ' 


আয়া লো খনজুরি ১০৭ 


ফোকাস সে খললা। ভালবাসা বাতেন মিনিত কারে হজের দেখত বিড 
করতে পায়ে সা তাদের। সব প্রেখিফের যথ্যে আমি একা, গঙ- 
হায়, দুখহীন। 
নিদ্বের ওপর বীতিশদ্ধ হয়ে 
প্রিরতষাকে আহ্বান করল সে 
নিজের দ:খের সাক্ষী হতে। 
সে চীৎকার করে বলল, 
কেন আমি বহন ধরবো এই জীবন? 
তারপর দীঘিতে ভুবে প্রাণ বিসর্ঘ ন করল । 


[যালী যঙ্জ থেকে চলে যাবে, রাছক্যায়ী এল। ] 


সভামদ আমি কিছু বলতে চাই, ভগ্রে। 
এই দাষাষা বাজল মা। 
বৃদ্ধ যালী হতাশাতয়ে এই লয়েল গাছের 
পাশের জলাশয়ে ভুবে মরে গেল। 
তার আত্মা আপনার উপর ভর করে 
ক্ষতি করতে পারে। 
যান, দেখুন গিয়ে তাকে । 
রাজকুষারী [এয হধ্যেই মালীর তচদ আত্মা তার উপর গর করেছে? * 
বে উনাদের হত বলল। ] 
শোন, সবাই শোন । 
প্রবাহিত প্লোতধারার মধ্যে আমি 
দামামার আওয়াজ তনছি। 
কি মধুর ও আনন্দদায়ক এই ধাজসায় আওয়াজ । 
সতাঁসদ আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই মহিলা 
এরসিনভাবে কখা ধলছেন 
বেন কোদ আমার তর হয়েছে তার ওপর । 
কি তয়ামক ! 
কি পীড় দিচ্ছে তাকে? 


৯ শোংসাখা ফোমাচির সঙ্গে গুলমীর। 


সভাসগ 


আর সন্ধ্যার দীঘির বৃ্ষে একটি চেউ কেঁপে উঠল-_ 


রাজকৃষারী এবং ঢেউএর মধ্য থেকে 


সভাসদ 


যালীর 
প্রেতাত্মা 


শোন! গেল একটি কণ্রন্বয়। 

[ধালীর কফণ্ঠত্বর। বলে হল সে বেদ ভ্রাষশঃ: হাসিগাকারির দিকে আসছে। 
মুখে দৈতোর যৃখোশ লাঠিতে ভর, “দৈত্য হুণ্তর” কোধর়ে বাধা | ] 

আমি দীঘিতে ডুবেছিলাষ কিন্ত তিজ্ঞাতার চেউ-" 


আবার আমাফে নিয়ে এসেছে তীরে । 
আমায় ছুদয়ে জষে আছে ফোথ-_ 
যদিও এখন এই ক্রোধ, দুঃখ 
অর্থহীন মুর্খ তার নাম। 

একটা চিন্তা আমাকে ঘিরে আছে 
লালসার অর্বীকৃত য়োত আমাকে 
অন্ধকারের যত ধিরে আছে। 

আবি একটি দানব, 

অন্ধকার চিন্তায় 

আহার বাসনার কালো. মেঘে নিমজ্জিত । 
হদিও যাঠে অদ্শা হবে ছল, 
সোতম্থিনী যাবে শুকিয়ে 

তথু প্রাণের সেই ঝরণাতনার 

আবায় যাওয়া হযেনা কোনদিন ।* 
তাই আধি নিয়েছিলাম সেই দিদ্ধান্ 
কেন তারা আমাকে বলেছিল নিষ্ঠুরভাবে 


ক (৩৪৪৪-র হাহিভায উদ্ধৃতি । 


মাইরা লো খরুুমি ১০৯ 


নিশন্দ দাষানা খেকে শব্ধ আনতে । 
আমার হৃদয়কে বৃথা বান বাখততে। '. 
শরতের গাছের শাখার যযোকার চাদের 
ক্ষণিক দীঘির যোহে 
আমার সমগ্র হৃদর আচ্ছণু হয়েছিল* 
ফোরাস লরেল পাছে ঝোলানে। 
কারুকার্যখচিত গাষানা- 
প্রেতাত্বা কখনো কি বাঘবে? কখনো কি? 


[রাখক্যারীকফে টেনে নিয়ে গেল দাষাযায় কাছে] 


দেখ! চেষ্টা করে দেখ। আঘাত কর। 


ফোরাস সে চীৎকার করে উঠল 
'আধাত কর। 
তাড়াতাড়ি বাজাও। 
রণবাদ্যের যত বাজাও । 
জোরে োরে আরো জোরে বাজাও ।' 
তার দানবীয় ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে 
সে বলতে লাগল ক্রষাগত। | 
এক মুহূর্ত থামতে দিল না রাজক্ষারীকে । 
“একি দুঃখ !' মহিল। কাঁদছে, 
সে কাতর আতনাদ করছে 
ওঃ1 কোন শব্দ হচ্ছে না। 
হা কপাল! 
এবং মালী সুগডয় দিয়ে আধাত করছে, 
আর বলছে 
“অনুতাপ কর, কর অনুতাপ ! 
রাতের পৃথিবীতে দৈত্যরাজ 'গ্যাবোরাসেৎনু 
এষনই অত্যাচার করে! 
তার আগুনের চনে 


ক 208789-য় কবিতায় লাইম। 


১১০ ছাস্মাহনের মে শাউিষ্ক 


পাপীদেহ খও খত ছয় 

আম আন্টি চুণ হয়ে ধুলায় হিশে বায়। 
তার (বাছি কন্যার) উপর অত্যাচাব 

কষ হচ্ছে না তার চাইতে। 

“1! এপ্রকি বেদনা !' 

সে ফাদছে-_ 

“কি করেছি আষি, ফোন পাপে এই কল 
ভোগ করছি ।' 


প্রেতাত্বা কারণ ততোষাযর় সামনে কাড়িয়ে । 


কোনাসপ আবার চোখের সাধনে 
এরই কষ্ট ভোগের কারণ লাড়িয়ে। 
আমি বঝাতে পারছি এখন । 
জলাশয়ের শুক্ষ পানির পাশে 
আনত লয়েল গাছে ঝুলছে দাষাষা । 
সে (ষালী) জানত ন। কতক্ষণ বাজাতে হবে 
তবু সে বাজাচ্ছিল। 
ফতক্ষণ না সমন আশ 
অপস্ত হয়েছিল তার হৃদরে থেকে । 
অবশেষে হদে ডুবে যারা গেল সে। 
হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে । 
তায় দেহ খাছ খেতে শ্দেতে 
চেউর়ের থান্তার় ভাসমান কাঠের টুকবোর যত 
এসে লাগল তীরে । 
তার আম্মা, কু আদা 
এই বহিলায বুদ্ধি ফরজ হয্মণ। 
তার হুর ভরিরে দিল দুঃখে । 
যুখ্তর আন্দোলিত হল বাতাসে 
বেনন কনে চেউ এসে তীর ছুরে বাজেছে। 
পূর্বকূলের ভীংরের ব্ত্ককে গলিরে দিজ্ছে। 
হাঁস বইছে বুরি পড়ছে... 


আইয়া হসুক্ভুখি ১১১ 


লাল শতগলের উপর তার পতন শব্দ 
তুচ্ছ অথচ কত মহৎ।* 
আবার যাথার চুন স্থড়। হাযে উচছে। 
যে মাছ লাফায়, তার পতন হয় 
পতানের পর নে সাপে পরিণত হয় । 
আমি তদের চিনতে শিখেছি। 
রাতের পৃথিবীর দানবের! এষনি ভীষণ এসানি তয়মব। 
'ভুষি ঘুপার পাত্র, হে রষণী, টানি ছি ৰ 
বলে, শেষ, চাথকার করে 
- স্াসনার হুর্ণাবর্ত তে ভুব দিন আবার । 


০ 


[58১৮০ পেশীর মাটিফ মধো এই নাটকের বগলে আমা, একটি হত 
তার নাগ "শত ০816৩ 91 50৩০ পেষের ভার 1" 

পোটিও পিআাখির লেখা বলে প্রচলিত। 

“প্রেষের ভার'-এর পূর্ব নাম “কারকার্যঙয় দামামা -_ 

পরবর্তী পালায় একটি বোবা নিয়ে বাগামের চার কাশ হাজারবার 
ঘোরার কা আহ্ে। 

সালী বোধ নিয়ে আনগ্দের সঙ্গে দৌড়াতৈ শুক কাখে, কিন্ত বোঝায় 
ভার ক্রমশ: বাড়তে খাকে এবং অবশেষে বে অবসশ্ন ছয়ে বোঝাটির 
শীতে চাঁপা পড়ে এবং বাক্স যায়। 


এসপি 


*. বৌ বর্ষে ঘানি দটি শীতল সরক। 

৬ স্প০৮৭-ননিনিি। রি রনির 
শেবাগ পারিশতাছর |. সেহগাবন ফাখীও রাখকুযারীর পরীর উদিত হবার চেষ্টার 

“**ছাগাইস্বূটি থামতে খারিশত় ছয়ে |... 


্ী া্ 


জাগই মো উরি গর্থকঙ্থা 


সাজকৃষার জেনজি বারো বছর বয়সে প্রর্ানষ্রীর কন্যা আওই নে। 
উরিয (রাছকৃষারী হলিহক) সঙ্ষে পরিণীতি হনস। ঝাজক্ষারী হলি- 
হক তার পিতৃগৃহছে এবং ঝাঁজকমার তীর প্রাসাদে খাকুতেন। 
খোল বছর বয়সে ছেউি সয়া্টের বিধবা ঘ্রাত্বধূ বোকুজোয় প্রেমে 
পল্তেন। রোকুজো তার চেরে টি বছরের বড় ছিলেল। বেশীদিন 
তিনি রোকজোর প্রতি বিশ্বস্ত খাঁকতে পাক্েমনি | যোগী (082০) 
দাসী এক মহিলার প্রতি তিনি আসজ হন। এক দিল তিনি তাঁকে 
নিয়ে শহরের বহিসীষানায় এক পরিতাক্ত প্রাসাদে বান। 

সাত গভীর হলে তীর! ঘুমিয়ে পড়লেন । হঠাৎ এক রমণীযুতি তাঁদের 
শব্যার পাশে উপস্থিত হল । “তোষাকে পের়েছি' বলে সে চীৎকার করে 
ওড৫ 'তোষার পাশে এ কে ঘুষিয়ে আছে? তুষি আমার চোখের 
সামন্ইে এহেন আচরণ করছ ? কি নিশ্বাসধাতকতা !' এই কথা বলে 
সেই যুতি নত হরে শব্যা থেকে শারিতাকে টেনে ভুলে বলে মনে 
হল। প্রর্ীতের পূর্বেই যোগার সৃত্যু হল্স। রোকদোর 'জীবস্ত আত্মা 
হক আঙাত কঝেছিল- টষা! তাকে একাক্ছে প্রণোদিত করে। 

এয কিছুকাল পন্ষে ভেতিয় সঙ্গে তার শ্রী আওই-্এক ফিলন হয়, কিন্ত 
-সখলও ভিলি খোক়ুজোয সঙ্গে সম্পর্কচ্ছ্য করতে পাঞ্পেন নি । এসদিন 
গ্যাঙছো উৎসবের সবয় আওই-এর গাভীর %খ আর এফ পাড়া আটকে 
দেয়। আওই তার অনুচরদেষ্ম গাড়ী একপাশে লরানোর জাদেশ দেয়। 
স্িতীর গার্ভীতে ছিল রোকুজো--তোর ভৃত্যন্গের সজে আওই-এর ভূত্যাদের 
অংবর্ধ হয়। 

আওই পন্ষ জী হয় এবং রোকুজোর গাভী যায় ভেঙে । আওই- 
এন গাড়ী এগিয়ে বার । উৎসব শেষে আওই প্রধানমস্্রীর গৃহে, দূ 
উদ্ধীপনা নিয়ে কিরে যায়| . কিছুদিন, পর এসে খসুন্থ হয়ে পড়ে। 
* (লই -ফটনা নিতে আওই-নো- ইসি রছিত। 

ই ঘটান ও সাছিন। বুঝতে ফট হয়: কেনোৌলোসা, সম্ভবত: 
ধুতে ভুল করেছিলেদ। হি কেনে তীয় জেখার গালা: শিযাত্তি দেখা 


দিরেছিন। তিনি তহিরীকে পুরুষ খলে আধ্যারিত করেন কিন্ত আপানী 
শব্দ বিকো (১616০) নারী অর্খে: হয়। ১০০৪ খ্ীস্টাঙ্দে 
লেতী। বুরাসাকি শিকিব '5৩+7২০15510 01 06211” লেখেন । এর 
গুধ-পরিজ্হেদের অধ্যে ১৭টি ব্যান সুইরে বাংসু কুক ১৮৮১ সালে 
অনূদিত হয়| সুষা জেন্জি', 'লো নো সিরিয়”, ''তামাকাৎসুরা' এবং 
'হাঁজিতোষি' নাষে বিখ্যাত নৌ-গুলি এই কাহিনী থেকে 'নেওকা। 

এই নাটকের রচয়িতা সম্পর্কে হততেদ আছে। সিঙ্সাক্গি' তার পিতা 
সফসাবরিক ইনুওর স্বারা ডেংগাকু ক্ধপে অভিনীত এ্রই-পালা দেখেন। 
তীর বিবৃতিতে পাওয়া যায় বে ইনুও গ্োষ্াতজোর' ভুষিখায যঞ্চে এসে 
উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে প্রথমে হয় লাইন আন্ত ঞ্রতেন। সে 
লাইনগুলি সামপ্রতিক নাটকটিতেও ব্তষান, এবং সঙ্গত: এই নাটকটি 
অনেকটা এই আকারেই চতুর্দশ শতকে অভিনীত হস্ত সিজামির 
প্রপৌত্র কওয়ানছে নাগাতোশি “আওই লো উরিকে' সিআমির রচনা 
ডা সাধারণ্যে এটি সিআমির জামাতা জেনচিকুর 
রচনা বর্লে 


জাওই নে উদ্নিউ 


[রাজকুমারী হলিহক] 
আতিক উজিনোধু (১৪১৪-১৪৯৯) কর্তৃক পরিবতিত আকারে লিখিত। 
চিত 
লভালাদ 
ফালুষা্ঠী 
ভাজনচুষারী দোলা 
ইয়েশিদাওয়ার খেস্বাত 
বার্ঠাবহ 
কোাস 


[য্চের সাহসেই একটি তাজ ঘরা পোশাক । আওই-এয় রোগশষ্যার প্রতীফ- 
সপে রক্ষিত।] 


সতাসদ আমি একজন সভাসদ | সম্রাট শুজাকুর কাজে নিয়োছিত। আপনারা 
নিশ্চয় জানেন, প্রধানবধীর কন্যা আওই অসুস্থ | কত মোহাস্ত, বড় 
ঘড় ধর্ প্রতিষ্ঠানের কত বিখ্যাত পুরোহিতকে ডাকা হয়েছিল, কিন্ত 
কেউ তীকে নিরাষর করতে পাবেন নি। আমার পাশে গড়িয়ে আছ্ছেন 
বাদুফরী তেরুহি। ধদুকলায় পারদশী, দৈবাদেশ প্রাণ্ত ইনি। তীর 
এষনই শক্তি, যার সাহায্যে প্রেতক্বাকে দা্টঙ্গোচর করাতে পারেন। 
সে আতা জীবিত না বৃত ঘ্যক্তির, তাও তিনি বলে দিতে পারেন। 
তাই আমাকে এর ফাছে পাঠানো হয়েছে। আঁষি ডাকে ধনুকে ছিলা 
পরাতে অনুরোধ করব । (নিস্তক, স্থি্ভাবে দ্ডায়সান যাদুকরীর দিকে 
কিরে) আদ্ছন এদ্রজালিকা, আমরা প্রস্থত। 

থাধুফগী (ছোট একটি দাবাহা বাজাতে বাক্াতে অতীপ্রি পো আবৃত্তি রে] 


ভেদ শোতো চি শোছে। 
সায়েণি শোছো রোকন শোনো 


ও এয. উদ ৯১৪ 


পবিজত। বিরাজিত হীব্বে। দিযে 

অন্তরে, বাহিরে 

বিরাজিত পবিভ্রত | (আবৃতি করতে করতে বুকের বুইিন। আকরণ 
করবে) 

তোষাকে আসি ডাকছি 

ভুষি এসো 

তোষার ধূসর ঘোড়ার লাগান আনগী ঘরে 

কয়েক লাফে দীর্ঘ বালুতুমি পার হয়ে 

তুমি এসো । 


[রোকৃদ্বোর জীবন্ত অপচ্ছার়া হকের পেউন দিক ধরড়ীবে।] 


রোকছো৷ নিয়মের পথ ধরে রব চলেছে 


তিনটি রথ। 

পুড়ে যাওয়া বাড়ী থেকে আমি এসেছি* 

এ ভাঙা শকট কি রইবে চিরকাল 

ইউগাওর দরজাতে 1+* 

এই পৃথিবী গরু-গাড়ীর চাকার বত অবিরাষ ঘুরছে, 
ঘুরছে তো ঘুরছেই। 

যে পর্যন্ত শান্তির পালা শেষ ন৷ হয় 

সে পর্যন্ত ঘুরবেই তার চাকা । 

জীবনের চাকা ঘোরে শকটের চাকার মত 


ক রোক জে দগ্গৃহ অর্ধাৎ তার নশুর শরীর ত্যাগ বন্ধে এসেছে। ছোেফিয়ো নাটকে 


প্রসিন্ত দখ্গ্হ ওব্রিশকটের উল্লেখ আছে। ঘরে আগ্তন লাগা সঙ্ভেও বায়েকটি 
শিশু খেলনা ফেনে বাইরে আসতে চাঁর নি। জনয জায়গার গেলে আদীও ছুগর খেলন। 
পাওয়া যাষে। এই কখ। বলে তাদের বাবা তাদেরকে বাইকে দিয়ে আসেব। এইী 
পঞ্প। বৃদ্ধদেষও তেমনি করে মানুখকে নপ্রত় দেখ খেকে খেরির আলে প্রহর 
করেন। কাষে। উৎসবের কাহিনীর দয়ণ রোহ্টেগার গলে “পট, ঢাকা প্রতৃতি 
নিয়ে বিষান্। ধারণা দেখা দের। 

*৬ এ্রকদিন রোকুজে। গেম উউথাওর (যোগী ঘরাহর একটি সারলবজাঠীব্‌ কা গাড়ী 
খাড়িয়ে খাছে। নে জানতে খাযন গাড়ীটি ধের), 


৯১ জানের নৌ. মাটক 


ঝোকুছে? 


ন 
ূ রী ১ 
কঃ 
৫ 


কোনমতেই ছ'টি পথ আর চরুযান্যু খেত 
নেই পরিত্রাণ । 

বাসে পাতার যতই ভঙ্গুর আমাদের জীবল। 
সমু রেখার বড়ই ভালযান, . . 
ফালফের ফোটা কূল আমকের শ্বপ ভথু, 
সে-স্বপ্র ভেঙে যাওয়াই ভালো । 


এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় অন্যের অবজ্ঞ। 
টি রিটিরার রাত 


যখন আষি শুনলাম তোমার কৌদল্ড টতকার 
তখন সনে হল 


কিছুক্ষণ আপন খুশীতে চলবে! আনি । ১: 
অতঃপর ক্দ্ধ প্রেতের মুভিতে আবিভ্ত হলাষ। 
মতা! কি লজ্জা! (সে তার যুখ ঢাকবে) 
এবারও আমি এসেছি গোপনে 

বন্ধ গাড়ীতে করে। 

চাদের দিকে তাকিয়ে বসেছিলা 

প্রভাতের আশায় । 


* হত বাড়ীতে চড়ে রোকুছে। কামো-উৎসবে গিয়েছিজ। 
৯৮ শক প্রাচীন জুভা-দংগত 88108. বটি শধ্য। 


' আওই লো ইরিই ২২৭ 


বাদুফরী কি আশ্চর্য! ভাঙ! গাড়ীতে চড়ে এফ সুন্দরী অপরিচিত হহিজা আসছেষ। 


সাবদের আর একটি গাড়ীর দণ্ড তিনি সজোরে ধরে আছেব। 
ও গাড়ীতে কোন বলদ জোড়া নেই। 

দ্বিততীর গাড়ীতে বসে একটি নববধূ ।* 

ভাঙ। গাড়ীর মহিলা কীদছেন। কি করুণ দৃশ্য! 
এই কিসেই? 

কে, তা জ্বানা খুব শভ কাজ হবে না। 
ছায়াযুতি এদিকে এস। তোমার.নাম কি ? 
এই 'ম্বাহা পৃথিবীতে '** 

দিল চলে যায় বিদযুৎচসকের যত। 
ফাউকে ঘৃণ। কর। যায় ন।, 

করুণা করা যায় না কাউকেই । 

আঙি তাই বিশাস করতাষ। 

ওহ। আনি নিবৃদ্ধিতার দাস হলাম কবে? 
তুমি নিশ্চয়ই জান, আমি কে 

যে আমি উপস্থিত হয়েছি তোযার জযা-আকর্ষণে। 
রাঁধভবনের মহিলা রোকুনোর ক্রুদ্ধ আত্ম আমি । 
অনেকদিন আগে আমি বাস করতাম বরণীতে 
সুউচচ প্রাসাদে ফুলের শয্যায় 

আমি বসে থাকতাম । 

রা অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে 

বসম্তের সকালে আষি ঘোড়ায় চড়ে 

বেড়াতে বেরুতা। 

শরতের রাতে 

খঘিদের গৃহের আশেপাশে 

লোহিত বর্ণের পাতার রাশির মধ্যে 

চাদের আলোর আমি মেতে উঠতান খেলার । 
যণ আর গন্ধের সসারোছে 


» "ক আাওহ গভব্তী, সে ইছিত আছে। 
*৬ দ্য পৃথিবীর লংভৃত বাষ। 


১ জাপানের ংনৌ “শাটিক 


বাদ্ষরী 


* ছারখার ইজিয় আচছল হয়ে ছিল | 


তখন আমি -পরিপ্ধ.ছিলাঁষ এপর্ষে। 

কিন্ত এখন আমি ঝারে পড়েছি-. 

প্রভাতের রং যেমন দুপুরে দিলিদে যাঁর 

তেষনি করে জি দিলি গেছি। 

আমার হৃণার বোবা 

হালকা করার অন্য আমি এসেছি । 

[খুদ্ধের শ্রোক £ “আমাদের দুঃখ আলো নিক়ে আসে দা। আধয়াই আমাদের 
ফৰদোখেই কষ্ট পাই। অপরে যখন আাগাদের প্রতি অন্যার বাসে, তাও পর্বত 
ফের ফল উদ্থৃত করবে রোকুজো।। এই শ্রাক় গাবের মত করে গাইতে 
গাইতে মে আওই-এর শয্যার দিকে ফিরবে । আবেগের প্রাথলো সে চিৎকার 
কবরে উঠবে] 


আমি হুণায় পূর্ণ হয়ে আছি-_ 

আমি আঘাত করব 

অবশ্যই আধাত করব | (গুড়ি মেরে শয্যার দিকে যাবে) 
তুমিই না রোকুতো ? রামপ্রাসাদের অভিজাত মহিলা ! 
চাঘার যেয়ের যত এহন আচরণ করবে কেন ?* 
ভাব, ধৈষ ধর । 

তোষার যা-খুশি বল। আমি মারবই | 


[এগিয়ে যাবে এবং শিছের কাছের বর্ণনা দেবে] 


“মে একখা বলল, 
শিথানের কাছে গেল 
এবং আঘাত করল।' 


[হাতের পাখা দিযে শব্যার শিহরের দিকে আঘাত করবে ] 


সে আবার আঘাত ববতে বাঁজেছে। (জোকুছোকে) 
তোমাকে এক যুল্য দিতে হবে। 


৬. প্রখান্যারী নতুন শ্্ীর খনা জার ছেত়ে দেরার-পরর স্ববা হীরক পরানহি আচরণ ফারত 


এবং নখাগতাকে আঘাত করে ধা প্রকাশ বরার খান্য হাথ পেকে জাবহ্যা। " 


ও 


* গ্থাই বা ভীঁিই ১৩৬ 


এই ঘৃণছি তো আগেকার হনার হুর । 
ক্রোবের অগ্রিশিখা | 
নিজেকেই দগ্ধ করে 
জগি কি জাসতে না 
দ্ানতাম এবং জানি। 


ওহ। কিহ্থা। কিহুণা! 

তাঁর (রোকুজোর) গভীর ঘৃণা দেখে 

আমাদের রাজকুমারী (আওই) 

বিলাপ করছেন। ফাঁদহেন। 

তবু, এতেই হয়তো তিনি আরোগ্য লাভ ফয়বেন। 
€ল্্যোতিষয় প্রভু অবশ্যই তাকে ডেক্ষে নেবেন 
যে-প্রতুর আলোক রশ 

অন্ধকার, পক্ষিল জলাশয়ের উপরে 

উড়ন্ত জোনাঁবীর দীপ্তির চেয়েও উজ্জ্বল। 


কিন্ত আমার তে। 

অতীতের বকে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই, 
কণ্টকময় সেই অরণোর হৃদয়ে | 

কাঁটা গাছের পাতায় 


কিন্ত হায়, প্রেম ফিরে আসে না। . 
পুরানো! কাহিনীর মত সে প্রেষ 

মোমের যত গলে যাচ্ছে এখনও | 

উদ্জুল ঝাল্মখ আয়নার পানে দীড়িয়ে 
আমি কাঁপছি। লন্জাবোধ করছি। 
আষি আমার ভাঙা গাড়ীতে চড়ে এসেছি । 


[লে পাখ। ছুড়ে ফেলব । কারুকাখ খচিত পোশাক খুলতে জাগল ] 


* ন্ত্রালংকার শান্ের উদ্ধি। 


১৭০ ছাগাসের লো বাটিক 


সভাসদ 
দেবপুরো 


লতাসঘ 


আমি তোনাকে এই আচ্ছাদদে চেক্গে দেখ 

বয়ে পিয়ে যাৰ তোমাকে । ্‌ 

[লে লোছ। শব্যার উপরে গিয়ে ধাড়াজ। ঘুয়ে ধাড়িয়ে বকের পেছন দিছে 
দিগ্ের পোখাক ছুড়ে ফেলল। ধূজন লহগানী এষনভাবে পোশাকটি ধনে রাখল 
যে যোকুছে। তায় আড়ালে ঢাকা পড়ে গেখ। লে তার মুখোশ খুলে দৈতোর 
হুখোশ পরম । একটি ছোট দু দিল হাতে।] 


(শব্যার পাশে দীড়ির়ে) কেউ এদিকে এস শিগগির | ব্বাজকৃষারী 
আওইএর অবস্থার অত অবনতি ঘটছে। 

প্রতি যুহূর্তে তা বেড়ে যাচ্ছে। 

শিগগির গিয়ে ইওকাওয়। থেকে দেবপুরোহিতকে নিয়ে এস। 
আমি এখুনি যাচ্ছি। 

[ুষকের পাশে খাড়িরে বের বাইয়ের কার সঙ্গে কখ। ঘ্ছে, এখন ভাবে ।] 
আমি কি আসতে পারি ভেতরে ? 


. (ভেতর থেকে) রহস্যময় ভ্রিলোকের চাগের আলোয় ধোয়া, যোগ- 


পবিত্র পানি ছিটানে। কামরায় প্রবেশ করার অনুমতি চাইছ, কে তুমি ? 
জানের আটটি জানালায় দশঘানের আসনের কাছে কে চাও আপতে ? 
আহি এসেছি রাঙ্পভা থেকে | রাঘকমারী আওই অসুস্থ । আমি 
আপনাকে নিতে এসেছি । 


* এখন আমি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও যাওয়। 


মুশকিল। তবু, তুমি যখন রাছ্ষসভা থেকে এসেছ, আছি যাব । 
( বঞ্চে জাসবেন ] 


আপনার আগষনের ছনা অনেক ধন্যবাদ । 


আমি আপনার আহ্বান উপেক্ষা ককতে পারি না। 
ঝোগী কোথায়? 


এই যে, শব্যার়। 


দেখপুর়ো আছি এখনই স্পা গর করব। 


মভাশদ 


অনুগ্রহ করে তাই কক্কন। 


আওই মো উদ্ধি্ই ১২3 


টার্ন রর রা রানা মারার 


রোকজো। 


০ 


আমার মঞ্পাঠ শুর করব'। 

দুই জগতের শিখরকেঞ* বে পথে পাও বার 
দেই পথের আবরণে লিছেকে ঢেকে, 

অমূত্য সগতবৃক্ষের শিশিরকে হ। যুছধে নের 
সেই সহিষ্ঠতার বম পরে, 

পৃথিবীর অপবিভ্রত৷ থেকে যা রক্ষা করে, 
সারারি, সারারি এই শঙ্ধদ উচ্চারণ করে 
আমার জপমালার লাল পুতিগুলি নেড়ে নেড়ে 
আমি প্রথম যাদুযস্্ব উচ্চারণ করছি-_ 
'নামাকু সামান্দা বাসারদা 

নানাক সামান্স। ৰাসারাদা |'+** 


[বাদ্য পাঠের সমর জড়সত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চীনা পোশাক তুছে 
নিখেকে চেকে মঞ্চের পিছন দিকে গিয়ে ধাঁড়াষে ) 


ফিরে যাও গিয়োক্সা, তোমার ঘরে ফিরে যাঁও। এখানে থেক না। 
তুমি পরাক্ধিত। 


দেবপুরো. যত বড় দান্বই তুমি হও না কেন কিছুতেই পারবে না 


কোরাস 


রোকুছো 


কোরাস 


গিয়োদার সুক্ষ শর্তিকে পরাভূত করতে। 
আবার আমি শুক করছি যত্ত্রপাঠ। 

[ জপযালা গণনা আরম করবেন ] 

[তার হয়ে পঞ্চ বান্ধার প্রখযঘনকে আলান করছে] 
প্ৰ দিকে ব্রিভ্বনেশুর গো সাবের উদ্দেশে 
[সঙ্গে সঙ্গে আবৃতি ফলুবে ] 

দক্ষিণে গুণডারী ইয়াসা 

পশ্চিষে দহি ইতোক 


৮. (ইযাহারূশি পর্বতারোইহী' সাষে পরিচিত যোগী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা )) 
৬৬ -ইরাযাকুশির তৈরী -প্রেনা-ব্নী। ইযোশিনোর কাছে, ছহিনে পর্বতে । 
15৯৯ বিকৃত ক অর্থহীন সংস্কৃত ও এনোসেলে। শলেন দিশরণ। 


৮২২ খাাবের যো লাটব 
ঘোফুছেো উরে বাজে 


কোয়াস 


রোকুজো। 
কোরাস 


রোকুছে। 


প্রতান্বা 


হীরক-রাজ ইয়াসা 
কেন্রস্বলে স্থান প্রভু 
অবিনপুর কুদো 

“নাযাক সাহান্পা৷ বাসারাগ। 

সেল মাকারোশানা 
সোছাতায়। আনতারাতাকারমাস।' 
যারা ধবণ করবে আমার নাষ 
লাভ করবে পর্ণ আলোক । 
হারা দেখাবে আমাকে 

লাত করবে বুদ্ধন্ব।* 


[হ% হাতের হও ফেলে দিরে কান যলতে যলতে ] 


হানাইয়। স্তোত্রাবর্থীর শব্দ! 
আমার ভয়ানক তয় করছে। 
ক্রদ্ধ প্রেতর্ূপে 

আমি আর কখনে! আসব না। 
যখন আদ্ধ দানব বুদ্ধ স্তোত্রর আওয়াজ পেল শুনতে 
তখন তার দানব-হৃদয় 

খান্ত হয়ে গেল। 

করুণা ও সহিষতার ছায়। 
বোধিসত্বের যত এল নেসে।. 

তার আত্ব। যুজি পেল দুঃন্বপ থেকে 
সে চরতে শুরু করল 

বুদ্ধের দেখানে। পথে। 


ও. হাসু কিহো আহক আাপানে প্রচলিত ধূপ গূতর। : রী গানবের উপর থই ভৌত 
প্রভাব 


হা 


বয়ের 


বেশী, 'এই ভচদিত ধারণা । নারী ধাদবদেরও হাল্াহরাখজ। হয়। 


কাস্কাম বিষয়ে ছুটি কথা 


এক যুবক ভাগ্যান্েষশে গ্রাফ তকে বেরিয়ে পড়ে। পথে এক 
সরাইখানায় এক ভপন্বীর সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি তাকে একটা 
ঘালিশ দেন। যখন সরাইখালার ভৃতা যবের খাদ গল্পষ করছিল, 
তখন ষ্বক তশ্ার বধ শ্বপ্ দেখল, জনসাধারণের সঙ্জে সংযোগের 
ফলে তার জীবনে উনুৃতি-অবনতি গুটোই ঘটেছে-চাকরি হয়েছে, 
মানা সংঘাত দেখা দিয়েছে জীবনে, ষড়যন্ত্রের অপরাধে ফাসির আদেশ 
হয়েছে, শেষ যুহূতে কোনরকমে মুক্তি পেয়েছে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে 
বৃত্যু হয়েছে তীন্। ব্বক্ষ হৃষ থেকে উঠে গেখন তখনো থাকার তৈরী 
হয় নি, এইটুক সঙয়ের যয্যে জীবনের কত রাপই জে লেদেখতে পেন। 
এই বিরাট বিশে সম্মান কত তাড়াতাড়ি চলে য়ায়, অমর্যাদা তার 
স্কান অধিকার করে, উন্তির পথে কত অন্তরায় : এসব ভেবে সে 
গ্রামেই কিরে গেল আবার | রোছেই কাম্তানে যে" স্ব দেখেছিল, 
বর্তমান কাহিনী তারই সংক্ষিপ্ত রূপ । চীনা লেখক লি, পাই (৭২২-৭৮৯ 
খীস্টাহ্েদে)এর লেখা খালিশের কাহিনীতে এই আখ্যানের প্রথম 
সাঙ্গৎ যেলে। শ্রই কাহিনীকে 'নো' নাটকে রূপান্তরিত কর! প্রথম 
দুটিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও সিআমি ত। কযেহিলেখ। তপস্বীর 
চব্িত্র বাদ দিয়ে রোদ্দেইকে কেএুখিয় চীনব্াজ্োর সম্াটরাপে দেখান 
হয়। এ-পরিবর্তন নাটকের কেক্দ্রভূমিতে 'ব্যালে' লাচের পথ সুগম 
করে দেয়। দ্বিতীয় পর্বে (হ্যাগোরোমো। ও অন্যান্য পালার মত).কথা 
কেবল্যার নাচের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চেশ্বারলেনের 
রচনায় প্রশ্জাবল৷ ও গুহস্বামীর সংলাপ বাদ দেওয়া হয়েছে। 

কেউ কেউ একে সিআমির রচন। বললেও সিআমির লেখায় বা তার 
ধ্রপৌত্র কতৃক ১৫২৪ শ্বীস্টান্দে প্রদত্ত গুস্থতালিকারও এর উল্লেখ নেই । 
বেশ কিছুদিন পরে 292 (%5৫5051০ (১৬০০ খীসান্লে মুদ্রিত)-তে 
এই নাটক সম্পর্কে দীর্ষ আলোচনা হয়। এ প্রস্বের লেখক এই 
নাটককে সিআনির সময়কার বলে উল্লেখ করেন। বন্য) আবশ্যক যে 
এই নাটকের তৌগোলিক বিবরণ বিশ্বাসযোগা নয় ॥ যািও এর আরস্ক 
ও সবাথি দক্ষিণ-পশ্চিসের সেচুয়ান প্রদেশে, তখাপি উদ্ভরের চিলি 
প্রদেশের হান্তান (জাপানীতে ফান্তাস) পার হযে যেতে ছার 


কান্তান 


চরিত্র 


গৃহস্বাহিনী, রোজেই, বার্তাবাহক, গুদন পর্রধাহক, বালক নর্তক, 
দুজন সর্ভালদ এবং কোরাস 


গৃছস্বাধিনী আপনাদের লানে ধঁড়িয়ে আছি বে-আহি, সে-আামি চীনদেশের 
ফাত্তান প্রাষের রর়ণী। স্নেক দিন আরে আমার গৃহে একজনকে 
আঁশয় দিয়েছিলাম । সে যাঁফুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এখান থেকে 
চলে যাওয়ার সষয় থাকা ও খাওয়ার ভাড়া বাবদ সে একটি বিখ্যাত 
বালিশ রেখে যায় যা ফাল্তানের উপাধান নাষে অভিহিত। এতে 
বাথ! রেখে শুলে মৃহতের স্বপ্রে সে নিজের অতীত ও সামনে বিস্তারিত 
ভবিষাৎ জীবনের ছবি দেখতে পায়। সে জ্ঞানের আলোর উত্তাসিত 
হয়ে জেগে ওঠে। যদি কো ভক্ত পথিক আজ এখানে আসে, তাকে 
আনার কাছে পৌছে দেবার জনা মিলতি করছি। 


[নে ধালিশ দিয়ে আচ্ছাদিত হক্ষের উপর সাখবে, থাকে প্রথমে শব্যা ও পরে 
প্রাসাদ বোখাবে ] 


রোছেই [প্রবেশ করল] 
জীবনের পথে চলতে চলতে রাস্তা হারিয়েছি। 
এই ফি আমাকে জেনে নিতে হবে যে আহি শুধু ঘুরৈ বেড়িয়েছি 
সপে মধ্যে? . 
আমার মাধ রোজেই। এসেছি শোক অঞ্চল থেকে । বদিও মানব 
জগতের অধিবাসী আহি, তবু আমি বুদ্ধের নির্দেশিত পথের খোঁষ 
কৰি লি, শুধু চলছি প্রত থেকে প্রদোঘ অবধি, প্রদোষ থেকে 
প্রতুষে। ওয়া আবাকে বলল; উড়ন্ত নেষ পৰতের উপরে, সে 
'অফবে" একজন শ্তিষর, সনুযাসী বাস করেন। আবি তীর সঙ্গে দেখা 


ক ব্তবাদ কুশে হলে । * 


- সাতান ১২৫ 


করতে যাচ্ছি__হুয়তো তিনি বলতে পারবেদ কৌন দিয়ষে আরা 
জীবনযাত্রা নিয়ন্িত করা উচিত। 
হষণের গান 

আকাশের গলিপথের পেছনের গভীবতীয় 

বিশ্তৃত হযিতে আমি কতদিন বাঁস করেছি, 

পাহাড়ের পথে পথে কতবার ঘুরেছি 

ছিন্নভিন্ন পোশাকে, আবার উঠেছি পাহাড়ে 

দেপনেছি জলাভূমি সন্ধযাফে। 

দেখেছি পাহার্তী গোধ্লী 

ার গ্রামের শান্ত সন্ধ্যাকে, 

কতবার তা'এচসক্ছে আমার কাছে 

আবার সেই সুঙ্ক্যালোকের আগেই এসে পৌছ্ছেচি 

কান্তানের এই গ্রাষে। 

অবাক লাগছে, এখানেই আযার যাত্রা শেষ। 
এত তাড়াতাড়ি হেঁটেছি, যে এর মধ্যে চলে এসেছি কান্তানে। সূর্য 
এখনও অন্ত যাঁয় নি, তাহলেও আদ রাতে এখানেই থাকতে হবে 
আমাকে (দরজায় ধাক্কা দিয়ে) আসতে পারি কি ভেতরে ? 


গৃহশ্বাযিনী কে, কে ওখানে? 
রোছেই একজন পধিক। রাতেন হত থাকতে গেবেন আমাকে ? 


গুহস্বামিনী তা দিতে পাগি। এসো, এদিকে এসো । তুবি একাই এসেছ মনে 
হচ্ছে। ফেপা থেকে এলে তৃত্গি, আর কোরীয় যাচ্ছ তুমি পথিক? 

রোজেই ব্বানি এসেছি শোক অঞ্চল পেকে । পথে লোকেরা আঁষাকে বলল 
উততস্ত ষেষদের পাহাড়ে এক বিজ্ঞ ব্যজি থাকেন! আহি তাঁর সঙ্গে 
দেখা করতে চি । তিনি হতো আনাকে বলতে পারবেন কেন ভাবে 
জীবন নিযষিত কর উচিত। 

 গৃহশ্থাধিনী 'সে পর্বত অনেক দুরে | শোন। এফ যাদুকর এখানে ছিল। সে 

একাঁটি বিচিত্র বাঁলিশ রেখে গেছে এখানে তাকে কান্তাদের উপাধান 

বলা হয়। যে এ ফালিশৈ হ্যা সৈ তা সমগ্র ভবিদাৎকে নব 

' গেখতে পার?” - 


১২৬ জাপানের দো নাটক 


োজেই কফোখার সেই উপাখান? 
গৃহস্মাধিনী শব্যার উপরে । 


খোেই 


আহি বইি। ওখানে গিয়ে হুযাই। 


গৃহস্বাবিনী আহি এর হধো তোমার গঙ্য কিছু যবের খাধার তৈরী করি। 


রোছেই 


(বিছ্বানায় গিয়ে) এই সেই উপাধান, ফার্তানের় উপাধান, যাঁর সন্বদ্ধে 
কত বিচিত্র গল্পই না শুনেছি। বিধাতার নির্দেশেই আমি এখানে 
এসেছি। আগি জীবনের গোপন রহস্য জানতে চাই, তাঁর কিছুটা 
তে শ্বপর জগতে পাওয়া যাঝে। 

হঠাৎ করে নেমে আসে গশিগ্ের বটি 

আর যাত্রা হয় স্থগিত | 

পুরে যার পথ অলক্ষ্য নির্দেশে যায় ঘদলে 

শখের পাশে হঠাৎ থেমে স্বপ দেখার বাসনার 

সে শয়ন করে অপরের দেওয়া ফাস্তানের উপাধানে 

এবং ঘূমে তার চোখ আসে অড়িয়ে। 
| যোজেই এগাদ গাইছে। বার্তাবাহক পৃত প্রধেশ কয়ল। তার সঙ্গে দুজন 
অন্চয়, ভুলি বরে নিয়ে আসবে ।] 
(বিছানায় ধাক্কা দিয়ে) রোজই । রোজই 
আমি আপনার সঙ্গে কখা বলতে এসেছি । 
(হাতের পাখায় যুখ চেকে শুয়েছিল, দূতের কথা শুনে উঠে বসল) £ 
কে তুমি? 
আমি বাতা নিয়ে এসেছি। সো অঞ্চলের* সম়াট পিংহারন ত্যাগ 
ফরেছেন। আদেশ দিয়েছেন, তাঁর জায়গার রোজই কাধ করবেন। 


অসম্ভব! অচিত্তানীয় ব্যাপার । আছি হব রাজা ? 


কি জন্য আমাকে এ-কাজের তার দেওয়া হল 1 


ত৷ অনুমান কযা আমার সাধ্যাতীত।, পভ; স্যাট আপনার বাধ্য 
ফোন কিছু গেখেছেন। . ভেবেছেন, আপনি সঙ্গম হাখেন রাজ্য শাঁসন 


* ক (নি বাখে হিম সঃধীন বাহ, বানা €সা' অর্থ. কণ্টক। আঞ্ানীতে ইবায়।। 
চেষারলেনের তামা ১ 786 ০০৬০৩ ০৫ গজ কিনতু এখানে “যো. জয়াধা ও হ্যা 
ইিতরখেছ খোষাক্ছে। 


নব 


কোবাস 
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করতে। 'আর সষম ঈ কর চলে না। প্রসন চিত্তে পালকিতে 
আরোহশ করুন। 


[বিপিত দট্টিহে পালকি দিকে ভাবিয়ে] 


এটা আবার কি বস্ত্র? 

শিশিরের মত ঝকৃমকে পানে সাজানে। পালকি ঝলমল করে ! 
আমি এতে আরোহণ করডে অভাস্ত নই | 

এত জাঁডম্কন ! 

লামি খন জচৈলা পখে ক্রান্থ পাষে হাউছিলাম 

একবারও ভাবি নি, এমন রাজকীঘ সন্মান অপেলণ করছে পথের শেঘে। 
নামি কি এতে চেপে স্বগে যাৰ ? 

বত্্থচিত এই পালকিতে চড়ে 

জ্ঞানের পথে তুমি যালে। 

তমি শিখবে সেখানে 

গৌববের পুগ্পিত শাখা একলহমার শ্বপরের মত মিলায় মৃহাতে। 
ভুমি সব স্তরের উচ্চ অধিটিত, হে বাছন | 


[ একজন অনচর বিচ্ভান] খেকে বালিশটা সর!লে-বিছানা বিরাট প্রপাদে 
কপাস্তবিত হবে] 


দেখ, দেখ প্রাচীন সম্রাটবৃন্দের প্রাসাদ তোমার সামনে 
মেঘের উপর মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে 

এযাবোর হল কামরা, ড্রাগনের চড়া* 

চাদের আলোন মত ঝলমল চেহারায় | 

আলোর গেউ আছাড়ে পড়ছে ভুফাদনেব মত। 


[ বালক মাতকেন প্রবেশ] 


কি অভিনব অপরূপ দৃশ্য। 

সতাঙ্গন সোনালী আর ব্ূপালী বালুকণায় ভরে আছে, 
চারপাশের সকলে রয্ধালঙ্কৃত দরদা দিয়ে চলে যাচ্ছে 
ভেতরের দিকে । 

দরজায় আলোর কি ছটা ! 


প্রথম সম়াটের প্রাসাদ । 
১২ 


১২৮ গ্লাপানের নো নাটক 


স্বর্পের নগরে, বিধাতান্র জাপল নিলয়ের প্রাচীরে 
উচ্ছল কিরণ বিজ্লীর মত চমকাচ্ছে সবক্ষণ, 
মানষেছ তৈরী কোন হর্মযশোভা এর কাছে নগণ্য | 
পিংহাসনের নীচে ভুপীকত সম্পদ, অজস্র উপচৌকল, 
রাজা ও সম্াটের দল নতশিরে দাড়িয়ে 

হাঙ্গর হাজার লরপতিন্র বিজয় নিশান 

লাকাশকে কত রঙে সাক্তিযেছে | 

উড়স্ত নিশানের শব্দ পরশিবীতে প্রতিপ্বনিত 
তরঙের নত চারপাশে ধরছে । 

আর পূব দিকে 


ভিবিশ হাত উচ রৌপা পবতের উপরে 
সোনালী স্য-চক্র উদিত হচ্ছে । 


আর পশ্চিমে 

ভিত্রিশ হাত উচু সোনালী পাহাড়ে 

বূপালী চাদের চাক। পুরছে 

যা দেখে গান গেয়েছিলেন কোন কবি 

এই বিশাল প্রাসাদে বসম্ত ও শরৎ অবসিত 
অফুরস্ত মৌবনময় এই প্রাসাদে 
দিন মাস কাটে অতি ধীরে বীরে। 

শুনুন যহারাজ | 

আপনি পঞ্চাশ বছর ধরে রাজত্ব কবেছেন। 
প্রসন্ন হয়ে এই পানীয় পান করুন । 

সহয় বছরের জান, লাভ করবেন আপনি। 
আমি আপনার জন্য অমৃত ও পাত্র নিয়ে আস। 


অন্ত 

এইট সেই পানীয়, যা অযরতা এনে দেয় | 

এই পাত্র। 

এই লেই পান পাত্র। 

উত্ত্রঙ্গালিক পানীয় । হাজার পুরুষ যাবে পার হয়ে । 
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আপনার গৌরব-বসস্ত ফরাবে না। 
রোজেই আমি সমৃদ্ধ": 


সভাসদ হাপনার প্রজাপুঞ্ ও সমৃদ্ধশালী । 


কোরাস এ-ছজমি নিরাপদ চিরকাল, 
গৌববের মোহিনী ফুল প্রস্ফটিত দিন দিন, 
সমৃদ্ধির শঙ্যে আব উপচে পড়া জানাম্দে 
পরিপৃণ পানপাত্র । 
দেখ, এক হাত থেকে জনাহাতে এই পানপাত্র ঘুরছে । 
পান করব আমি' 
সে বলল চীৎকার করে 
রোজেই হে ইন্দ্রজালিক পানপাত্র | 
'আবিতিত হও 
কোবান এক হাত থেকে অনা হাতে : 


[বালক নতক স্বপা-নৃতা শুরু করবে] 


যেমন ভাপমান পেয়ালার পানোত্সবে* 
কারকার্ধময় আন্তিন থেকে বেরুনো কোন হাত 

তুলে নেয় ধূর্ণায়মান পাত্র, ব্যাকুল জলধারা থেকে 

(আবার ভাসিয়ে দেয়-)** 

ওগো উল্লসিত আলোক ঝণা 

তুমি বিকীরণ কর জ্যোতি 

বতক্ষণ লা কপালী চাঁদ আলোর ভরিয়ে দেয় সারা বিশব। 


বালক শুভ্র চত্ত্রমল্লিকার মত শিশির 


কোরাস কত হাজার বছর ধরে ক্রমাগত ঝরে ঝবে 
সৃষ্টি করে থাকবে একটি জলাশয় ; 
আমাদের এই অমরতাব বর্ণ শুকাবে না কোনদিন । 


ক তৃতীয় বাসের তৃতীয় দিলে নোকে পেয়ালা বা পানপাতর নগীতে ভাসিয়ে দেয়) রখন 
একজনের সালে দিয়ে পেয়াসা ভেসে হায় সে সেটি ভুলে একটি কবিতা রঙা কয়ে 
এবং পেক্ারার পানীয় পান করে। 

$% নর্ভকের নাচের সাহায্য বক্তবা প্রকাশ করা হবে। 


১৩০ জাপানের নো নাল 


সে পান করবে, আবার তা পর্ণ হবে : 

সে পান করবে, আর তার মনে হবে, এই পানীয় 
প্রম্টার অর খাঁদোর যতো মধুর | 

তার চিত্ত হবে মুক্ত বিহঙ্গ, 

কম্পিত উল্লাসে-উচ্ছোসে 

'অভুলনীয় গবে ও গৌরবে 

কাটবে তাব দিন আর রাভ। 

[বারক নর্ততকর নাচ শেঘ হবে। রোজেই এতক্ষণ নাচ দেখছিল, এবার 
দডিয়ে উল্লাসে লাফ দিয়ে কাপ বা সভানুতা শুক্ক করবে] 
আমার গৌরবের বসন্ত ফরাবে না৷ 

অনেকবার তোমাকে দেখতে হানে 
প্রত্যুষের গণ চাদকে। 

এ নৃতা চন্দ্র মানবের নভা। 

হালকা মেঘের পাঁলকেত গুত্হের মতো আসশ্তিন 
জমে উদ্েছে | 

আনন্দের গান গেয়ে যাব আমি 

সন্ধ্যা থেকে উধাকাল পরযস্ত। 

সারারাত ধরে গান করেছি আমরা । 

স্য উদ্তি হয়ে আবার অন্ত গেছচে- আবার বাত এলো । 
না, এতো স্য উঠছে। 

ভেবেছিলাম, সকাল করায় নি। অথচ. দেখ, চাঁদ 
আহা। কি উজ্জল! 

বসস্তের পুর্ঘভ ফলগুলি ফুটে উঠেছে 

অথচ পাতাগুলি লাল হয়ে পড়ছে ঝাবে-_ 

এখনও গ্ীম্ম বিদায় নেয় নি 

না, তুঘার ঝরছে 

[গ্োছেই এর হয়ে বলছে] 

খতু বদলেষ দিনগুলি দেখেছি আঙি 

বসন্ত গ্রীঘ্ঘ শরৎ আর শীতের জাসা যাওয়া, 


গৃহস্বামিনী 


রোজেই 


কান্তান ১৩১ 


কত গাছ, কত কুল, কি বিচিত্র আর অপরূপ সৌলর্য 
গরিযায় উন্তাসিত হয়ে আবার সময়ের সাথে ঝরে গেল। 
গৌরবময় পঞ্কাশবহর কেটে গেল এমনি করে, স্বপের মতো। 


[এই সযয় একত্রন অন্চর যািশটি নিয়ে আবার এল, প্রাসাদের উপর রাখা 
মাও প্রাসাদ আবার শয্যায় পরিণত ছল] 


সব অদৃশ্য হল, আমি জেগে উঠলাম, 
যে বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম 
এই তো সেই কান্তানের বালিশ। 


[বাপক নর্তক এবং সভাপদ দক্রুন যঞ্চের পাশের দর 'কিরিদো" দিয়ে 
বেধিয়ে গেল। রোজেই বিগ্বানায় উঠে ধছ্গিয়ে পড়ুপ ] 


[| হাতে পাখা দিয়ে দাবার মুৰু আঘাত করে] 
শোন, পথিক, শোন | ভোমার খাবার প্রস্তুত। 

এসো, খেয়ে নাও। 

[ ধীরে ধীরে শয্যা থেকে উঠে ] 

রোজেই তার স্বপন থেকে উঠেছে এবার'"" 

স্বপু থেকে উঠেছে। 

পঞ্চাশ বছরের বসন্ত ও শবং 

তাদের গরিষা শিয়ে অস্তহিত। 

হতবৃদ্ধি তরুণ তার শয্যা থেকে উঠেছে। 

কোথায় হারিয়ে গেল তারা-এত অঙস্ব""" 

'রাদী এবং সহচরী ? তাদের যে-কণ্ঠস্বর ভনেছিলাম'-- 
তা শুধ গাছের মধ্য দিয়ে বরে যাওয়া বাতাস। 
প্রাসাদসমূহ এবং উচু মিনার গুলি 

শুধু কাস্তানের প্রলোভন 

আহার গৌরবষর দিনগুলি 

এ পঞ্চাশ বছর 

কেবলমাত্র স্বপ্রের মুহত-কাণ” 


১৩২ জাপানের নো নাটক 


বোজেই 
কোরাল 
ধোঙ্জেই 


কোরাস 


লোতেহ 


কোবাম 


০০০ 





বাবার তৈরীর সময়ের হব্যেই ফুরিয়ে যায়| 
এরই মাম দুঙ্ঞের, বিচিত্র সহল্য। 

তব যখন আমি ভাল করে ভাবি 

বিপুল পৃথিবীতে নানুষের জীবনের কথা, 
তখন তুলি দেখতে পাবে হাঙার বছরের আনল - 
শ্বপের মত মিলিয়ে যায় 

যখন মৃত্যু এসে সব শেষ করে দেন 

এমনি করেই হয়েছে অবসিত 

পথ্যাশ বছরের গৌরবময় রাজন | 
উ্চাকাওক্ষা, দ্ধ দিন 

উৎসব, উল্লাম এবং রাষ্ষকীয় শাসন 

এমনি ভাবেই হন বিলীন। 

শ্বপের মত স্বল্পকালীন তার স্থিতি 

একজনের সামান্য আহায প্রস্থতিন সময়মাত্র 
লাগে যাতে। 

ভ্যাতু ব্িশরণ 

গণ গৌরব কেবপনাত্র তোমারই ব্রিশবণ ! 
উাাখনের জাল। ধপ্রশা থেকে মুহ্রি চেযেছিলে, 
ভাই ভুমি খুজেছিপে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ? 
এই বালিশ সেই ভ্ঞানের আধার | 

পথিকের অনেুযার অবসান হয়েছে, 
জেনেছে, জীবন একটী ব্পু 

তার এবাপ্রেল ঘাত্রা কাতান গ্রাম থেকে 
স্ব-গৃহের দিকে । 


৮ সাপ 





ক. বৃদ্ধ ও অন্শাপন ও পৌরহিতা। পবিত্র একটি বিশুয়োজি-স্পেশীয় ভাঙাম। তি, 


2919, 0086 1" হতো! 


[১৪১৪-১৪৯৯] 
রচয়িতা জেনচিকু উজিনোব্‌ 


» রিক্র 


ম্যাকিনো। 


. তাঁর ভাই 


ভাই 


' ম্যাকিনো নোবুতোসি (তাদের পিতার হত্যাকারী) 


তার ভাই নোবুতোসির ভৃত্য 
কোরাস 


আমার নাম কোজিরো | আমি শিমোতসুকে অঞ্চলের সাইএমন যাকিনো 
নো-র পুত্র । 

আপনারা অবশ্যই জানেন বে আমার পিতার সঙ্গে সাগামির নোবুতোপির 
ঝগড়া হয় এবং সেই বিবাদের ফলে তীর যৃত্যু হয়। আমার 
পিতার হত্যাকারী এই ব্যকজিকে হত্যা করা উচিত। কিস্ত অনেক 
সাহসী ব্যক্তি তার সহাগ, আর আমি একা | তাহ দিনের পর দিন 
অথখা কেটে যাচ্ছে। 


. অবশ্য আমার এক ভাই আহে । কিন্ত শৈশবেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে 


বায় এবং পরোহিত হয়ে যার । এই কাছেই কোন ধরালয়ে সে 
থাকে । আমি কি ভাবে কা করব, বুঝতে পারছি না। ভাবছি 
তাই এব 'ওথানে গিয়ে তাকে এলব কখা জানাব। 

(হাসিণাকারির শেষ প্রান্তে পদার কাছে গিনে) আমতে পারি ? 

| পর্দ। উঠল তাপ ভাইকে দেখা গে] 

কে? 

আমি । 

ভেতরে এসো ভাই । কি জন্যে এসেছ? 


বলছি। আমাদের পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কথ বলার জন্যে এসেছি 
আমি 1 অনেকদিন ধরেই ভাবছি ঘে তীর শত্রকে আমার হত্যা 


১৩৪ আপানের নো নাটক 


ম্যাকিনো 


ভাই 


ম্যাকিনো। 


ভাই 


ম্যাকিনো 


কর! উচিত। এতদিনে হয়তো তা করতাম ও। কিন্তু তার পক্ষে 
এমম সব সাহসী বাজি জাছে-আর আহি এক! | তাই বহুদিন কেটে 
গেলেও কিছু করতে পারি নি) কতব্যের বাতিরে, তুমি ামাকে বল, 
কোন পথে এগডনো উচিত ? 

পাত:, তুমি মা বগলে, তা সত্যি । বিশ্ত ভুমি কি ভুলে গেছ যে, 
চোটীবেলায় আমি ঘর ছেড়ে এসেছি আর পৌরহিত্যেব কাঞ্জ বেছে 
নিয়েছি তাই, আমি তোমাকে কোন সাহাধ্য করতে পারছি না। 
তাই মনে করেই ভুমি সন্থট আচি। 

কিন্ত লোকে বলে, নে তার পিতার শক্রুকে হতা। করতে পারে না, 
সে কপুএ ] ॥ 
ভুমি কি এমন কারে। কঝ। আমাকে ধলতে পার, নে ভার পিআমাতার 
শঞ্কে নিধন করণে কভতানোবের পরিটর পি৩ পোলোছে £ 

নিন্চয়ই পারি । সন্তবতঃ চীলছেশে দে ঘটনা ঘটেছিলো | এক ব্যক্জির 
মাকে বণা বাধ পরে নিনে শিগেচিল। আনি প্রতিশোধ নেব সে 
বলেছিল চাৎকাপ করে। এবং একশো দিন ধরে মানে লাহে ওৎ 
পেতে অপেক্ষা কবেছিল বাধের জনে | একদিন সন্ধার পাহাডেশ পাশ 
দিয়ে যাবা শঙগন তাল মনে হল, মে শক্জকে দেখতে পেখেছে | মে ধনকে 
লাঁগানে। তীর পুড়ল মমস্ত শর্তি দিবে । কিছু যা গে দেখেছিল, তা 
বাঘের নাতো দেখতে একটি খড় পাহাড়। ভার তার পাখরের এত গলরে 
টকেছিল বে ভার ভেতব খেকে বন্ত চুলকে বেবিয়ে এল! 

ভাব, কতবাপরায়শভার শক্তি কত প্রবল-যাতে একটি তর পাখরের 
বকও ভেদ করতে পারে! ভাই আমি ভোনাকে জিজ্ঞেস করছি 
তুষি কি আমার সক্ষে বাবে না? 

তুমি একাটি মহৎ দষ্টা্ত দিলে। কেশণ কছব একা কর। সম্ভব, সে 
মন্বাঞ্ধ, তোমার সঙ্গে একমত হযে সিচ্ধান্ত নিতে আমি বাজী) এসো, 
দেখা যাক, কোন পছ্থা অবনস্বণ করে আমান্রে শক্র শেষ করা যায়! 


আহার মাথায় ভালো একটা পবিকজ্পন। এসেছে হঠাত। 

তুশি জান, যে হোক পালাগুলি এখনকার ফ্যাশন হয়ে দাড়িরেছে। 
আহি যদি হোকা সাভি, আর তুমি হোক) পুরোহিত--তাহলে কেমন 
হয়? শোনা বার, আমাদের খক্র জেনু সম্প্রদায়ের নীতির ও বত- 


ম্যাকিনো 


স্ট 


কোরান 


নোবাতোশি 


হোকা পুরোছিতদের কাছিনী ১৩৫ 


বাদের অনুরাগী । সুতরাং তুমি তার লঙ্গে জেন মতবাদ সম্পর্কে 
কথা বলতে পারবে। 

এটি বাস্তবিকই সঙ্গর পরিকল্পনা | একে কান্জে পরিণত করতে 
আমাদের একটুও দেরী করা উচিত নয়। আমি শপখ নিলাম, তীর্ঘ- 
যাত্রীর বেশে আমি অঙশ্প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত করব । 

এবং আমি, তেবেও আনন্দিত হচ্ছি যে, একজন যাজকের পোশাকে 
যাব। 

গোপনে 

বাড়ি থেকে পালালাম আমরা-_ 

যেকবাড়িতে থাকতে চাইতো আমাদের মন, 

আর এখন সুদদাদ জীবন, 

তোরেব চাদের মতোই অস্থির জীবন, 

সঙ্কহ্পের স্থিরশিন্দ ছাড়া অন্য কোন আশুর নেই আবাদের 

[₹5 ভাই মঞ্চ ছেড়ে যাবে] তাদের শক্র নোৰুতোশি আমবে, সঙ্গে তার ভৃত্য ] 


দেবতাদের বাসভূমির দিকে প। বাড়িয়েছি__ 

“গই পবিত্র বেষ্টনী, বা বাধা দের না 

কোন প্রাধনাবারীর বামনাকে । 

আমাকে তোনেননোনোবুভোশি নানে ডাকা হয়| আমার বাড়ি সাগামি 
অঞ্চলে । 

বেছেতু বহুদিন ধনে দূংস্বপ্র দেখে আমি কণ্ঠ পাচ্ছি, তাই স্থির করেছি 
সেতোর ত্রি-্বীপ দর্শন করতে যাব | 

[দুই তাই আবার আপবে। আ্যাকিনোর হাতে ভীগ-ধনুক, বেল্টে বাধা বাশের 
য্ছ। ভারা একটি লঙ্থ। কাদও শিরে এুলসছে, যার সঙ্গে গোলাকার একটি 
পাখা ল!গানে। | 

আমাদের বেশ দেখাচ্ছে! 

পুরোহিত কিংবা সাধারণ মানুষ-_কারো সাথে নেই মিল ; 

কথায় চেহারার আমাদের জুড়ি মেলা ভার । 


এই প্রাচীন পোশাক 
আমাদের লুকিয়ে রাখবে সযপ্র পৃথিবী থেকে 


১৩৬ জাপানের নো নাটক 


ও তার 
ভাই 
হ্বাকািনা 


কোরাম 


সর 
৬ 


তাই 
তত 
ম্যাকিনে। 
ভৃত্য 
ভাই 


ত্‌ত্য 


সনুযাসীর আশমের চেয়েও এ নিরাপদ, 
কোন পাখিৰ চিস্তা নেই এখানে, 

বা আমাদের যেনে চলতে হবে, 

আনয়। এখানে নিভৃতে থাকতে পারৰ স্বচ্ছন্পে। 

ওহ, কেন আবার ফিরে যাৰ তিক্ত পৃথিবীতে 
যেখানে আমরা বাসনায় তাড়িত হই শুধু! 

বলসস্তের কাজই হল 

ঝা ফলের স্বপ বোনা, 

সাদা মেধে ছেয়ে গেছে সবুভ্ত পবতের পাদদেশ''" 

শলতের পাতার রক্তিমমাভা বুকে নিয়ে 

আশিক স্যালোক প্রবাহিত নপীভে দ।পামান। 

মক্কালে বাভাম, রাতে বৃষ্টি, 

'অজ এবং কাল 

অতীতের অংশ হয়ে যাবে। 

যে-পৃখিবী অতিক্রম করছি 

তা সাদ্ধা শিশিন কণার মতোই পরিবতনশীল 

ধসন্তেন আকাশের মতো অনিশ্চিত, 

আনপা নদীর ফেনপুঞ্জের যতো: 

কেউ কি আনাদ্র শক্র হতে পাবে ? 

[তানের হেখে, হাপিগাকারির দিকে গিয়ে] 

তোমরা তো বেশ মজার জোড় । কি নাম তোমাদের ? 

ভালমান মেষ, প্রবাহিত পানি। 

তোমার বঞ্চুল নাম কি ? 

ভাসমান মেধ, প্রবাহিত পাশি। 

তোমাদের দুজনের একই লান ? 

আমি ভাসষান যেষ আর ও প্রবাহিত পানি । এখন, বল দয়া করে, 
তোমার প্রভুর নাষ। 

সাগাষি অঞ্চল থেকে আসছেন, নোবুতোশি--(হঠাৎ ভূতা বুঝতে পারল সে 
গোঁপনত রক্ষা করতে পারে নিতাই হাত দিয়ে মুখ চেপে)- তার নান নর | 


হোক পুরোহিতদের কাহিনী ১৩৭ 


ভাই তাতে কিছু আমে যায় না । তিনিযেই হোন, তাকে ৰল আমরা দন 
হোক, তার সঙ্গে কথ! বলতে চাই। 

ভৃত্য বলছি। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। 
[ নোবুতোশির কাছে গিরে ফিসফিম কবে বিছু বনে ফিরে আসে ওদের কাডে] 


এদিকে এস। 


[নোৰ্তোশি তাদের সঙ্গে দেখ। করতে আগনে, পাখার দুখ চেকে ] 
নোবুতোশি শুনুন ভদ্রমোহদয়গণ। আমি আপনাদের কাছ থেকে কোন কিছুর ব্যাধ্যা 
জ্রানতে চাই। 
ভাই কি ক্রানতে চান 
নোবুতোশি সেটা হল এই | তাদেরই পুরোহিত ধলা চলে, 
বাদের আঙুল দশতাডের শির অপনালায় 
'আবাতিত হর, তাদের দেহ সহিষ্ণতান পোশাকে আবৃত, 
মে পোশাকের ক্কদ্ধদেশের চারপাশে অনুভাপের আবরণ । 
সবজামগারই বৌদ্ধ যাজকের পোশাক এই রকম | 
অন্য কোন রকম দেখতে আমি অভ্যস্থ নই । 
কিছ আপনাদের দেখছি, দীর্ঘদন্ডে গোলাকার পাথা লাগিয়ে বহন করে 
করে চলেচেন। 
কোন মতবাদ অনুনারী এই পাখা নিনে চলেছেন আপনারা £ 
ভাই 'গতিতে বাতাস 
নিশ্চলতায় উজ্জুল চাদ, 
এবং এই একটি বস্ততে 
বাতাম ও চাদ দটোই--বতিমান, 
চিস্তাহ একলাব্র সতা, এবং যন থেকে 
আসে সব উপাদান-- 
পাখার উপদেশ এই | 
এবং হৃদয়ের অশীম শন্ধির প্রতীক স্ব্পপ আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। 
এই প্রতীককে নিন্দা বারা করে তারা নিরোধ । 


নোবুতোশি পাখা ৰাশুৰিকই গ্রহণযোগ্য শিক্ষ। দান করে। 
কিন্ত আপনাদের একজন তীর-্ধনুক নিয়ে চলেছেন। 
এগুলিও কি আপনাদের বৃষ্টি উপযোগী ৰস্ত হিসেবে বিবেচিত ? 


১৩৮ জাপানের নো নাক 


ধ্যাকিনো এই ধনুক? অবশ্যই | 
এর দই প্রান্ত কি খরগোশ ও কাকের যতো নয়? 
নয় কিচাদ ওসূর্যের প্রতীক, রাত ও দিনের ? 
এখানেই সেই আদিষ-রহসা 
ধা ভালো ও বন্পকে একত্র করেছে।” 
প্রেমেরই দেবতা সেই অকলগ্কিত রাজা 
বহন করেন না কি এশ্রজালিক ধনুক ? 
তিনি কি নিক্ষেপ করেন না সেই মহান তীর 
যাতে চতুখক্তর বাহিনী** পরুদন্ত হয়? 
কোবাস তাই আমর। দক্ন এভাবে সঙ্গত, 
কাদণ বছিও পনক আনত হবে না এবং তীব নিক্ষিপ্ত হবে না 
৩৭ শিকাত বরা পড়বে স্বরাপে। 


| /.কিশে। এমনভাবে ধনুক উঠল, বেন তীর ছুঁড়বে, তাত তাই তাকে নিবৃত্ত 
করপ দও শিয়ে] 
গানে একখাই বলা হয়। এখন আর কথা নয় অজানাকে নিয়ে | 


শোবুতোশি অনুগখহ করে বলুন, ফোন পৈতৃক উত্তরাধিকার থেকে হোকা পুরোহিতের 
তাপদর্ মতবাদ লাভ করেছেন» কোন মতবাদে বিশ্বাসী আপনার। ? 


ভাই এনরা কোন মমপ্রদার নই । আমাদের নীতি ভিন্ুমুবী। তা বলা যায় 
মন ব্যাখা করা বায় না। 
বাক তা প্রকাশ করলে আমাদের বিশ্বাসের অসম্থান হবে। 
লিখে প্রকাশ করলে নিয়মের প্রতি অনাস্থা দেখানো হবে। 
কিন্ত 
একটি পাতার ঝুকে পড়া দেখেই 
ধাতাসের গতি বোঝা যায়। 


নোবুতোশি আপনাদের ধনাবাদ | 
আপনাদের বক্তব্য আমাকে জআানঙ্গিত করেছে । 
এখন আমাকে বলুন, 'জেন শব্দের অথথ কি? 


সপ পাপ কাটা রস না 


+৬ প্রতি, ইত্রিয়, বাতাস ও হত্যার লাদববৃজ্দ। 


হোকা পুয়োহিভদের কাহিনী ১৩৯ 
হ্যাকিনো ভেতরের অথ রহসোর ধারার তলসন্ধান করা, বাইপের অথ নিবিষ্টতার 


দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানে। | 

নোবৃতোশি এবং সেই মতবাদ যাতে আছে বুদ্ধদেব আমাদের প্রত্যেকের জঙ্িতে 
বিরাজবান * 

ভাই তিনি অদৃশ্যভাবে প্রতাক্ষ কাদেন : মেঘের অঙ্গদ্ঘতী সোনালী হানেসগ 
মতো।। | 


লোবুতভোশি যদি আমব! বিশ্বা করি জীবন ও মরএ সভা" 

ভাই তাহলে 'নামর দৃঃখচকে নিপতিত হই । 

নোবুতোশি কিন্ত বদি আমবা তা অস্বীকার কবি" 

ভাই তাহলে প্রচলিত ধমমতের বিরুদ্ধবাদী** হিসেবে তালিকাভুক্ত হই । 
নোবুতোশি জ্ঞানের সরল পথ""' 

ম্যাকিনো [তচলায়ার হাতে নিমে সাবিত হবে ] 


ভাই থাম! (ক'পা পিচিমে বাওমা, তলোয়ার হাতেশনেয়া নোবুতোশির দিকে 
ফিরে) 


“তিনটি আঘাত হবার জ্ঞানের পপ তৈরী করে নিতে হয়' 

এই হচ্ছে জেন-এর বাণী । ভদ্রলোক একটি বাণী আবৃত্তি করছিলেন মাত্র । 

হঠাৎ এ-ভাবে উত্তেজিত হওয়া তোমার বুদ্ধির পনিটয় দেয় না। 
কোরাস মানুষ এমনই করে 

হঠাৎ প্রকাশ করে ভার গোপন করা, 

অথবা পাথুরে গোলাপের*** মত রজিম কাপোলে 

অনুচচাধকে করে সরবে ঘোষণা । 

ত্রয়ী বিধাতার শাপে মানুষের দয় কি নিবুদ্ধিভায় ভরা । 


ভৃত্য (একপাশে দীড়িয়ে) যখন নামার প্রভুরা বোকামি করছেন, দামিও তাই 
ৃ করি। 





ক লর্। 
কগ নিহিলিজন। কোন বন্ধর প্রকভ অন্তিত্ব নেই, এই মতবাদ 
+++ পাথর-্দুওএক অর্থে কথা না বদা' বোঝায়! 


১৪০ ফ্াপানের এনা নাটক 


[ পাশের গজ দিয়ে বোঙযে পেল] 


ভাই [নোহাতোশির সঙ্গেহ প্রশ্নের জন্য অন্য আলোচনা শক্ক করল ] 
বিশ্বাস আর বাণী 
বড় ছোট বাই হোক না কেন 
তাতে কিছু যায় আসে না। 
দেখতে হন্দে নীতি বন্ষিত হয় না ডক্গ তয়। 
কোরাল ইটা অথবা লা? 
কোনটাতেই সত্য ধছে পাওয়া যায় ন। 
এমন কেউ নেই মে অবশেষে বক্ষা পাবে না। 
ভাই মানুষ একা নয়। 
অরণ্য এবং ময়দানও 
খুশীর সঙ্গে বাচবার চেষ্টা করছে। 
ফোবাস উইলো শামল আব পিওনী লোহিত বণে সঙ্গত! 


[ এখানে তাই হর প্রথম নাচ শুরু করবে। বঙ্জবদ্য ব্যতিবেকে এই নাচকে 
খলে 'শিষাই'। ] 


নবীন বসস্ব প্রভাতে 

যখন উপতাকার দীপ্ত স্বাবে 

হখন গাছের গায়ক পঙ্গশীর জযাট অশ্‌ গলে যায় 
কিংবা যখন সঙ্গীতযুখর ফেনরাশি 
তুঘার-লালিত পানির বুকে 

প্রতিবেশী ভেকের শব্দের প্রতিধনি তোলে 
তখন বৃদ্ধেষ হৃদয়ের বাণী ব্যক্ত হয়। 

যে হেমস্তকে চোখে দেখা যায় না 

তাঁকে শোন যায় ক্রদ্ধ বাতাসের ভবে, 
ঘন-খাগড়ার আওয়াজ 

গৃছ-সন্ধানী বন্য রাজ হংসের সরব অবতরণ, 
ধানের পাতাকৃতি বেখ-_- 

এসবই সতর্ক দিকে দেয় সান্ধা ঝড়ের জারতীস। 
যে গেখেছে চম্বালোকে নীরব পর্বতের ছায়ায় 
তরুণ হরিণ দাড়িয়ে আছে সাথীর অপেক্ষায়, 


ভাই 


হোকা পুরোছিতদের ফাহিনী ১৪১ 


মেই মানুষ পড়তে পাবে লেখা 
লিখিত পাতায় না-রেখে আঙুল । 
তেষনি যে জেলে-ডিঙি 
শিলা-বন্দবের দিকে চলে যায়, 


ফিরে আগে সাছ নিয়ে 

কিন্ত জাল ফেলে আসে পেছনে । 

এসব তোমরা শুনেছো আর দেখেছে; 
পাহাড় শীষের বাতাসে, উপত্যকার গানে, 
রাতের ছায়া চিত্রে, সকালের ক্যাশায় 

ফিরে ফিরে ঘোষিত হয় £ 

চিন্তাই অতীত, চিন্তাই বতমান, চিন্তাই ভবিষ্যং। 


এই সত্য হৃদরঙয কর এবং জেগে ওঠ। 
মেঘ যেমন চাদকে ঢেকে বাখে 
বস্বও তেমনি দেকে বাখে 


চিন্তার মুখ। 


[তার দ্বিত্রীর নাচ শুরু করল। কোরাস তখন গাখা গাইবে, হোক অভি- 
নেতাদের বাবহৃত গীতি-গাথা ] 

ওহ্‌ । কী যলোরম ফুলের শহর ! 

কোন লেখনী তার বিস্ায় প্রকাশে সক্ষম নয় 

পৃ দিকে, গিওন এবং স্বচ্ছ পানির মন্দির 

সেখানে জলপ্রবাহ অসংখ্য ডানার শব্দে প্রবাহিত ; 
পৃথিবীর দেবতার গাছের যঞ্ররী | 

পশ্চিমে, নীতিচক্রের মন্দিরে 

সাগা তীর্থালিয় (ঘুরে দেখ ; দেখবে পানির মিলের চাকা 1) 
যেখানে নদীর ঢেউ নাচে বাধের উপর 

তীরের উইলো ঢেউএ থাকায় নড়ে ওঠে 

শহরের বলদগুলি চাকার হর্ধণে বিরত, 

চা-দানী দণ্ডেষ আধাতে উত্তপ্ত । 

আশ্চর্য, আমি তুলে গিয়েছিলাম! 


১৪২ পানের লো নাটক 


হোকার হাতত উত্তন্ত হর কোকিরিকো 1৮ 
আমাদের প্রভূ, দীর্ঘ দিন করুন শামন 
বয়সের রেখায় চিহিত হয়ে 
এই গ্রস্থিল দণ্ডের যতো । 
ম/)কিনে। যথেষ্ট হমেছ্ে | কেন ছার সামাদের পরিকল্পনা লুকিষে বাথ ? 
ও তার 
ভা 
[ তুলাযার বেব কবে মোব্তে!শির উপর ঝাপিপে পড়ল। মোৰুতোশি তাৰ 
টপী মঞ্চের উপর দেখে পাশের দরদ্ধা। দিয়ে চলে গেল । টুপীর্টি নোৰ্তোশির 


প্রতীক ব্রপে বইবে। অভিনয়ে হত্যাদূশয সামনাসামনি ন। দেখানোৰ আ্ন্যে এই 
রীন্তিব প্রচলন ] 


কোবাস তারপর দ্ইভাই তলোয়ার নিহকাশন করে 
তাঁর উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে 
তাদের প্রতীঙিত শক্তব উপন। 


[যাকিনো ইপীর পিছনে এহনভাবে বাবে, বাঙুত অনে হলে লো নলোবাতোশিকে 
ধিরে ফেলেছে] 


তারা তাদের ঘৃণার তুঙ্গে পৌছেছে, 
বছ বছরের জমানো বিদ্বেষ 
প্রকাশির পথ এখন খোলা । 


[ ভারা আঘাত করনে ] 


তারা শক্রকে নিধন করলো । 

যখন সময় এল, তখন এই দৃই ভাই সুতীব্র সঙ্কলপগুণে 

তাদের পিতার শক্রকে যথাবিহিত বিনাশ করেছিল। 

বীরত্ব ও কর্তব্য পালনের জনা তাদেব নাম চিরলারণীন তয়ে আছে 
পরবর্তী কালেও। 





* বাপে বাতা, একজে ঘর্ধ করলে ইপৃরের যতো শহদ স্টি করে। 


হ্যাপোরোমো প্রসঙ্গে 


একদা এক মানব-সন্তান কোন এক দেবীর পোশাক চুরি করে তাঁর 
্বগে প্রত্যাবতনে বাধা দিয়েছিল। বর্তমান পালাটি এই কাহিলীর 
রূপান্তর | বহু প্রচারিত এই কাহিনী বিভিন্ন সময়ে তিননকূপে ভারতে, 
চীনে, জাপানে, লিউচিউ হ্বীপে এবং সুইডেনে আক্বপ্রকাশ করে। 
আরব্য রজনীর হাসানের গল্পও একই বিষয়বন্ত থেকে গৃহীত। 
এই 'নো পালাটি সিআমির রচনা বলে বিদিত। কিন্তু এর যূলকাহিনী 
অনেকদিন আগেকার । পালার শেঘার্ধ নাচগানে পরিপূর্ণ _-এর কিছু 
অংশ (হুরুগা নাচের বাখ্যাংশ) পালায় অপ্রাসঙ্গিক, নাচের বদলে জড়ে 
দেওয়া অংশমাত্র । আত্সুমরি বা কাগেকিয়োর মতো সামগ্রিকতা এতে 
নেই ; ধরে নেয়া যেতে পারে, এদের প্ৰবর্তী আমলেই বর্তষান পালাটি 
বিকাশ লাভ করেছিল। মাইগুরুমায় নাচের কথা-অংশ হ্যাগোরোমোর 
স্ুরুগা নাচের মতোই অপ্রাসক্রিক, কিন্ত প্রথমোক্ত প্রটের মধোই 
বাক্যাংশের সংযোজনা এমনকি তার অপরিহার্যতার ব্যাখ্যা পাওয়া 
যাবে। 

স্বিতীয় অংশের অনুবাদ খুব দুর্বল হলেও সমস্ত নাটকটির অনুবাদ করাই 
আমি শ্েয় বলে মনে করেছি । 


পপ রস পি 


হ্যাঞোকোমো 


রচয়িত।- সিজামি 
চক্িত্র 
হাকরিয়ো (একজন ধীবর) অপর ধীবর 
পরী । কোরাস 


মালাদের চীৎকার শোন যাচ্ছে । 

ঝাঁড়বিধবস্ত মিয়ো উপসাগরের বুক থেকে 

ওরা আসছে সমুদ্রের দিকে । 

আমি হাকুরিয়ো, একদ্রন মতস্যক্জীবী | 
বিয়োর দেবদারু বনের মধ্যে আমার ধর । 
সুম্পর পাহাড়ের শত শত যাইল মেঘে ঢাকা | 
কিন্ত একটি পাহাড়ের শিখবে 

নিমল আকাশে উজ্জ্বল চীদ হাসছে। 
সত্যি, কি সুন্দর সময় ! 

দেবদার বনের তীরে বসস্তের আগমন হয়েছে। 
সাগরের উচ্ছসিত শ্রোতে প্রভাতী কুয়াশ। ধুয়ে সুছে গেছে। 
আকাশের পটভূমিতে আবছা চাদ সঞ্জারমান । 
সধুন দৃশ্য ! দৃর্টকে যু করার মতো দৃশ্য। 
আমাদের মতো, পৃথিবীর নগন্য প্রাণীদের বে-চোখ 
তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে, 

যা মহৎ সৌন্দ্যে যু হয় না, 

তারাও আনন্দিত এদৃশ্যে | 

এদৃশ্য অবিস্মরণীয়! 

পাবৰত্য পথ অতিক্রম করে 
কিয়োজি সমুদ্রে এসেছি আমি, 

আমার চোখ দূর বনাঞ্চলের দিকে-_ 


হাগোরোষো ১৪৬ 


মিয়ো-দেবদাক যেখানে দাড়িয়েছে, সেখানে 

চলো যাই, চলো, পথ করি আমাদের | 

ধীবরগণ, তোমাদের নৌকা তীরে রেখে দিয়েছ কেন 
মাছ ধরায় ব্যাপৃত না থেকে ? 

যে তরঙ্গায়িত মেধ বাতাসে উত্তাল সমুদ্র পার হয়ে যা্ছেছ 
তাদের কি উদ্বেল চেউ বলে মনে হচ্ছে তোমাদের ? 
অপেক্ষা কর! এখন বসস্তকাল। 

নতুন বাতাস গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, 

শাশখুত সঙ্গীতের যতো মধুর মদূ বাতাস। 

ছোট তরীগুলি শাস্তভাবে ঘুমিয়ে আছে উপসাগরে 
হাজার হাজার জেলে নৌক। চলেছে সমুদ্রের দিকে । 


[ দ্বিতীয় ধীবর কোরাস দলের প্রধানের কাছে এসে চুপ বরে দীড়াল। 
নাটকের বার্কী অংশে তার ভূমিকা নীরব ] 


হাকরিয়ো আমি মিরোর দেবদার বনে এসে গেছি। 
দেখছি তটভুমির সৌন্দর্য | 
অকস্মাৎ আকাশে সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে, 
ফুল ঝারে পড়ছে বৃষ্টিবিল্দুর মতো, 
অপাশিব শৌরভে চাপ্রিদিক ভরে গোছে। 
এগব ভে সাধারণ জিনিস নয়। দেবদার গাছে ঝুলছে 
যে স্রন্দর পোশকটি, সেটিও অনন্যসাধবিণ। 
এটি দেখতে বেমন অন্দর, তেমনি সুনভিত। 
নিশ্চয়ই এটি সাধারণ পোশাক নয় । আমি সঙ্গে 
নিয়ে যাব এপোশক, বাড়ির লোকদের দেখাব | 
আমার গৃহের একটি সম্পদ হবে এটি। 


[সে চার পা এগিয়ে যাবে ওয়াকির স্মস্তের দিকে! 
তার হাতে সেই পালকের পোশাক ] 


পরী [পর্দার ভেতর থেকে গ্যালারির শেছ প্রান্তে এসে ] 
থাম! ওটি আমার পোশাক । এ পোশাক নিয়ে কে।খায় যাচ্ছ ? 
হাকরিয়ো এই পোশাক আঁমি এখানে পেয়েছি। আমি এটি বাড়িতে নিযে যাৰ । 


*৪৬ জাপানের নো নাটক ৃ 


পরী 


এটি পরীন পালকের পোশাক, 
এ-পোশাক কোন অরদেহধারী পরিধান করতে পারে না। যেখানে 


পেয়েছ সেখানেই রেখে দাও ও । 


হাকুরিয়ো কেমন করে? এই পোশাকের অবিকারী কি স্বর্গের কোন পরী ? 


পশী 


হাকরিয়ো 


পরী 


তা যদি হয়, তাহলে আহি এটা সবরে রাখব । 

এটি পৃথিবীর একটি সম্পদ হয়ে বইবে | 

আগামী যগের মানঘের কাছে বি্বায় হয়ে দেখা দেবে। 
আঁমি তোলার পোশাক ফিরিযে দেব না। 

কি দুখেক্রনক! পোশাক না পনে কেমন করে 

বাতসের এই প্রবলতায় ঘুরে বেড়ার ? 

আমার শ্বগৃহে,”আকাশে-কেমন করে বাব ? 

দরদী করে আমাকে পোশাক ফিরিরে দাড। দাও! 
আমার দয়া নেই । তোমার বিলাপ আমার মনকে আবও দাদ করছে | 
দেখ! আমি তোমার পোশাক নিলাম | 

লুকিয়ে রাখব এটা । আর দেব না ফিরিয়ে | 


[নিজের কাজ দেখাতববে। আস্তে আস্তে হাটতে থাকবে ] 


পণ্কহশন পাখীর মতো আজি উড়ে যাব-_ 
কিন্ত পোশাক বিহীন অবস্থায় । 


হাকবিয়ো নীচু পৃথিবীর গতীরে তুমি তলিয়ে যাবে। 


পরী 
হাকবিয়ো 


দি 


পরী 


দেবী বাস করবে মলিন পৃথিবীতে। 

এপখ বা এপখ-_সবদিকেই হতাশা ! 

কিস্ত যখন সে দেখল যে এ পোশাক রেখে দিতে সে দঢসঞ্চল্প 
সে শক্তি হারাল '"" 


হাকনিয়ো কেউ সাহায্য করল না" 


ছি 


কোবাস 


তখন তার যুক্টের উপর অশশ্বিন্দুর মতো 
সতেজ ফল ঝরে ঝরে শুকিয়ে গেল ৯ 


ক. যখন কোল পরীর বুড়ার সময় উপস্থিত হয়, ভখন তার যুকটের হল ঝরে যায়। পাল- 
কের পোশাক ধুলায় লিন হয়ে যায়! বগল থেকে যাষ ঝবতে থাকে, চোখের পাতা 
কাপে। গ্ব্গের পিঅস্থান হারানোর বেদনায় জবস হরে পড়ে। 


কোরাস 


হযাগোরোযো ১৪৭ 


কি কষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে পরীর এই অসুস্থতা দেখে 
অন্সস্থতার লক্ষণ পাচগুণ হয়ে 

পরীর দেহকে বিষাক্ত কবে দিচ্ছ । 

আমি স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছি। 

মেঘের পথ ঢেকে যাচ্ছে কয়াশায় । 

হায়! হারিয়ে গেল পথ। 


হে ঈর্ঘ। উদ্রেককাবী মেঘের দল। 

তোমরা আপন ইচ্ছায় চিরকাল ধৰে 

শনা আকাশের বৃকে ধরে বেড়াবে। 

আযষার আপন আবালে। 

কালতিংক*্-এর স্বর আমার কানে মদ হতে হতে 
অস্পষ্ট হয়ে আসছে,ঘে গান আমি প্রতাহ শুনতাষ। 
আর, হে কলরবমুখর বন্য হংসীর দল। 

তোমরা ফিরে যাচ্চ আকাশ পখে। 

তোমাদের উপর আমার হিংসা হচ্ছে। 

এদো সমুদ্রআাকষণকারী, তীরসঞ্চরণকারী 
উপসাগরীয় সীগল্‌ পাখীর দল, 

তোমরাও আমার ঈষরি পাত্র । 

এই বসন্ত বাতাসকেও আমি ঈষ] করছি, 

কেননা! এবাতাস স্বর্গে প্রবাহিত হয়। 


হাকুরিয়ো শোন। আমি তোমাকে দঃখে মিত হতে দেখলাম। 


আমি তোমার পোশাক ফিরিয়ে দেব। 
ও! আমি কি সুখী । দাও তাহছলে। 
অপেক্ষা কর। আমি স্বর্গের নৃত্যের কথা শুনেছি । 
আষাকে সেই নৃত্য দেখাও, পোশাক ফিরিয়ে দেব। 


আষি সুখী! পরম আনন্দিত|। আমি ফিরে পাব আমার ভানা, উড়ে 
বাব আকাশে । 

ধন্যবাদ স্বরূপ আমি পৃথিবীর দ্ন্যে স্মরণীয় নত্য দেখাৰ | 

শ্রেষ্ঠ মান্ষই কেবল এ নাচ দেখতে পায়। 





* স্বর্গের পবিত্র পাখী। 


১৪৮ পাপালের নো নাটক 


হাকপিবো 


হাকশিকনা 


হাঁকবিযা। 


খর 


ফোরাল 


এই নাচের ভর চাদের চডাকে ও ধবিয়ে পিতে পাকে। 
লাম এখানে মাচব-লার উত্তরাধিবারের অতো 
এই লাচের সৃতি লেগে সাব 

পৃথিবীর দুংখন্লীড়িভ মানুষেক ভন্যে। 

আমার পোশাক লা আমাকো, 

ওটী ভাড়া নাচতে পাটি লা আছি । 

তোমার বা-খুশি বল, কিন্ত প্রথমে পগাসাকে 

লামার পোশাক বিবিরে লাও | 

মা, তা হবে না। পোশাক পেলেই 

তুমি না নেচে সেজি। আকাশে উড়ে বাবে । 

না, লা। গান্দেহ তো প্রথিবীর নশ্বর মানঘের ভান । 
স্ব কোন লনা নেই । 

ঘামি লহিঢত | এরই নাও। পোশাক ছিত্ডি | 
[সে দিলি, পর্দী ছহাত বাড়িয়ে নিল] 

স্বঙ্োর অপ্সবা তার পোশাক পবিধান করল । 
রামধন হাচ নাচল সে-পালক-সজ্জাব ডান নত্য! 
আকাশ-উতুবীম উড়তে 

বাতাসে লগ্ন হয়ে দলডে 

বৃষ্টি ভে ফুলের মতো পোশাকের আস্তিন-" 

প্রথম নাচ শেষ হল। 

আমি আবার নাচব 9 


প্রাচা সঙ্গীতের সঙ্গে ভুরুগা মৃতা ? 
এভাবেই এনাচ প্রথমে হয়। 


[শরীক নাচ, কোরাপের গাতন নাচের কখা, প্রতীন লিন্টোসলীত ] 


কোল আমরা নাষ দিই 
বিস্বাবিত, চিরন্তন স্বণেব, আকাশের ? 
প্রাচীনকালে দেবতা* এসে দশদিক বন্ধ করে লিহাণ করলেন 





ক. ইঞানাপি ও ইউানানি (7285058804৫ হতজাচাও ) 


কোরাস 


কোরাস 


এ/ ০ আপি কপি শে গালা 


হ্যাশোবোষো ১৪৯ 


একাটি সীমাবচ্ধ পৃথিবী মানঘের জন্যে 
কিছু উপরের সীমাহীন আকাশকে তারা বাকিয়ে দিলেন ধনুকের মত। 
আর নাম দিলেন বিপুল ও শাশ্ৃতী। 
চক্রদেবের প্রাসাদ এমনই | এর প্রা্টীর নীল পাথরের কৃঠার দিয়ে তৈরী । 


সালা পোশাকে, কালো পোশাকে 

দশটি পরী দইভাগে বিভক্ঞ হয়ে তিনবার 

ক্ষীণ চল্দরকলার রাতে তিনবার করে পাঁচজন, 
বদ্ধিমান চাদের রাতে পাঁচজন তিনবার করে-_ 
এবং প্রতি পূণিমারাতে স্বর্ণের একজন মহিলা 
তাকে দেওয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাজ করে যান। 


আমিও তাদের একজন । স্বগের চচ্দপরী | 


চন্দরলোকের বৃক্ষের ফুল আমি 

তব, এসেছি প্রেব দৃশামান অবস্থায়, * 

বাস করছি প্বদেশীয়দেৰ সঙ্গে 

তাঁদের দিলাম সঙ্গীতের দান, স্ুরুগার নৃত্য ও গীত। 
পৃথিবীতে এখন ছড়ানো দীরঘপ্রসারী বসন্তের কয়াশা, 
চাদের উপত্যকাবাসীরা ছাড়া আর কেউ জানে লা 
চন্দরবৃন্ষেৰ পথ্পিত রূপ। 

তার সৌন্দধ পৃবের মহিমা ফিরিয়ে আনতে পারে। 
এটাই বসম্থের নিদশন | 

এটা স্বগ নয়, 

কিন্থ বাতাস ও আকাশের সৌন্দর্য এখানে বিরাজিত। 
প্রবাহিত হও বাতাঁস, প্রবাহিত হও। 

এবং নির্মাণ কর মেঘের দেয়াল, আড়াল কর আকাশ 
যেন স্বর্গকমারীর ছৰি 

চোখের সামনে থেকে হারিয়ে লান্যায়। 

অরণোর এই বসম্ত-শোভা, 

দর আকাশের বর্ণবিকাশি, 


লাশ শি | পিল পাপা? পপ 


*. অর্থাৎ “আমার দেহ বিভক্ত করে"-_বৌদ্ধনীতি অনুযায়ী ব্যবহীত £ আপন দেব দেহের 
অংশবিশেষ আলাদা করে দেবতারা দশ্যষান রূপ পরিগৃহণ করেন। 





১৫০ আপানের নে নাটক 


পর্ব ত শিখরের তুঘার,* নির্বল উপত্যকার জ্যোত্লা_ 
কোনটি সুন্দর ? 

না, বসন্ত প্রভাতের প্রতিটি সুম্পর দশ্যই অতুলনীর | 
ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরের কোলে 

দেবদাকুর বনে বাতাস অস্ফুট কথা বলছে নি:শব্দে সাগর বেলায় 
বল, কেন স্বর্গ আমাদের এই পৃথিবীর মান্ঘকে 
বিচ্ছিন করে রাখে ? 

আমরা কি ঈবুরের সম্তান নই ? 

আমাদের কি সেই রত্বখচিত মন্দিরের ভেতরে বা বাইরেকক 
ফোন স্বান নেই? 

সেই সুযোদয়ের দেশে 

যেখানে কোন মেধ প্রতীক্ষা্ান চাদকে 

মলিন করতে সাহস করে না, 
সেখানে কি আমাদের জন নয়? 


পরী আমাদের প্রভুর জীবন দীর্ঘ হোক। 
বিশাল শিলার মতে। অক্ষয় হোক, | 
তার ওপর অপ্সরীর পালকের পোশাক্** 
কদাচ ছুয়ে যাবে, কিন্ত আচড় কাটতে পারবে না। 
ওহ! কিসুম্পর সুর যাধুরী! 
প্রাচ্য সঙ্গীতের সাথে মিশেছে নানা যত্ত্রধুনি। 
ৰীণা, সুরবাহার, বাঁশী, 
নিঃসঙ্গ মেধের বুক পূর্ণ করে বেজে চলেছে । 
স্বান্তের আকাশে গোলাপী রঙের ছটা 
আুষেক্ পৰতের**** পাশে। 
সমুদ্রের উপরে শ্যাহল স্বীপগুলি ভাসমান 
তুধারের জন্যে ঘৃণায়সান বন্য বাতাসে এলোষেলো সাদা ফুল, 


পপ. টিপা তি কাব 


* কজি পৰত। 
+৬ ইসের ভিতয়ের ও বাইয়ের যশির। 
*+* ম্িফাতো। খেকে প্রাচীন শব ব। প্রার্থনার উদ্ধৃতি। 
৬৬৬ হিপের কেন্রুশ্বলে অবস্থিত বিশান পৰত। পশ্চিষ দিক চুথী নিয়ে দক্ষিণ দিক 
দিয়ে পাল] পূর্ব দিক পাছা পাথর (পোকরাছ ২) দিয়ে নিশ্িত। 


পরী 


কাবাস 


হযাগোরোমো ১৫১ 
যেন দোদ্লামান আন্তিনের সাদা মেঘ। 
[ নাচ শেষ করে হাত জোড় ধরে প্রার্থনায় বত হল] 


নমো কিমিয়ো গৌতম-সি। 

হে চতক্্রলোকের সমাট, তোমার উদ্দেশে 
প্রশংসা ও মহিমার গান। 

তুমি অশেষ ও অনস্তের সম্ভান | 


এ নাচ প্রাচ্যের নাচ। 


[| নৃতোর পাচটি অংশের তিনটি অংশ দেখাল নেচে; এনুত্যের নাম 'ইয়োননো" 
যাই" প্রারস্তিকী নৃত্য ] 

আমি আকাশে উড়ছি পোশাক পরে 

স্বর্গের নীলাভ শন্যলোকে। 


এখন সে কুয়াশার পোশাকে জাবৃত, 
বসন্তের ক্য়াশার পোশাকে । 


কি সুন্দর রং আর সুগন্ধ এই পোশাকের । 
বাম-ডান-উত্তর-উত্তর-দক্ষিণ (এদিক থেকে ওদিকে লাফাতে লাফাতে) 
পোশাক ঘুরছে বন্‌ বন্‌ করে। 

ফুলগুলি মাথা দোলাচ্ছে,_ 

পালকের আন্তিন ফলে উঠছে-_ 

নৃত্যের তালে তালে। 

['“হা-নো-যাই”- _ভগ্‌ন্তা-নেচে দেগাবে ] 


নানা রকমের নাচ দেখাল সে। 

কিন্ত এখনও প্রাচোর সেই নাচ বাকী । 
পঞ্চদশী রাতে মধ্যরাত্রির পূর্ণ চীদ-_ 

যে চাদ পরিপ্ণ সৌন্প্ষে দীপ্ত, উত্তাসিত, 

সত্যের আলোকে প্রদীপ্ড সেই চাদের মতো 

এই সুন্দরী পরী। 

বৃদ্ধের শপথ পূর্ণ হয়েছে__ 

যে দেশে আবাদের বাস, সেস্বান সপ্ত সম্পদে ইশ্ধহয়। 


১৫২ জাপানের নো নাটক 


এই লাচ স্বন্দের দান হয়ে নেষে এসে আমাদের কাছে 
লটিধাবার যতো | 
কিস্ট নয় অতিক্রান্ত তারার সচ্চে সে 
আকাশের লঘু, পালক-্পোশাক ছড়িয়ে পড়ছে 
এদিলা তদোকে, মিয়োব দেবদাক্ বনের উপরে | 
ভাশমান হ্বীপগ্চলি পার হয়ে, 
মেষেশ পা হয়ে ছুয়ে, সপে উড়ে গেল । 
লাশিতাকা পরতের উপর দিবে 
ফুছির শিখব পার হয়ে, 
ভার দেহ-চাযা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল, 

রর কযাশাৰ সঙ্গে মিশে 
গে চোখের বাইকে, অদশ্য হরে গেল। 


০ 


তানিকো ইঞফেনাই সম্পকে 


ই দু'টি পালা ধরেব নিষ্টুর বিধি নিয়ে লিখিত। তানিকো এখনও 
'অভিনীভ হয়, অমাটি তেমল প্রচলিত লম। তানিকোর তীখযাত্রীরা 
ইমামাধশি অর্াৎ 'পর্ভনিৰাসী' | তারা নিজেদের শুগেনজা 
(শিটিভো 011০5) বলত এবং বৌদ্ধধমেব যোদ্ধা উপাগক' বলে মনে 
ন্নত। কিন্ত অন্রধারী মঠবাসীদেন (সোহেই) সঙ্গে তাদের তেমন 
পাণক্য ছিল না। শেঘোক্তরা দল বেধে হিয়েই পরত থেকে চার- 
দিকে অঞ্চলের লোকদের মন্রন্ত করে তোলান জন্যে নীচে নেষে 
পাসভ। ছেনভি মনোগাভাপিব একবাভ্তি সম্পরকে বলা হয় 'অশুভ- 
দখন দপর্ম ইযাযকিশিব দল চিল তার। 

ইকেনাইি এব অধ 'অগ্থু বলি; অবশ্য জীবন্ত বলি'3 হতে পারে । 
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শিক্ষক 


তানিকে। 


[1175 ৬৪116-1710111176] 


রচয়িতা- জেনচিক 
প্রথম পর্ব 
চরিত্র 
একদন শিক্ষক তাখযাত্রীদের নেতা 
একজন কিশোর তীর্ধযাত্রীদল 
কিশোরের জননী কোরাস 


আহি একছন শিক্ষক । শহনের একটি হন্দিবে আমার বিদ্যালন | 
আমার একটি পিতৃহীন চাত্র 'আছে। তার দেখাশোনা কবার জন্যে 
তার ম! আছেন মাত্র । আমি তাদের কাছ থেকে বিদার নিতে বাৰ 
এখন। কেননা আমাকে পবত ভ্রমণে যেতে হচ্ছে। 
(ঘরের দরজায় করাধাত করে) ডেতারে আসতে পারি ? 


কে? গুরু এসেছেন দেখা করতে ? 

এতদিন তুজি বিদ্যালয়ে যাও নি কেন? 

আমার মা অসুস্থ, তাই যেতে পারি নি। 

তাই তো, একথা তো যনে হয় নি আমার । 

তাকে বল, আমি এসেছি । 

(ধরের দিকে তাকিয়ে) মা, গুরুদেব এসেছেন। 

তাকে ভেতরে আসতে বল। 

অনুগ্রহ করে তেতরে আস্ুুন। 

অনেকদিন পর আমি এখানে এলাম। 

তোমার ছেলে বলল, তুষি অসুস্থ । এখন কি একটু ভালো ৰোধ করছ £ 


আমার অন্ধ নিয়ে ভাববেন না। ওটী কিছু নয়। 


শিক্ষক 


শিক্ষক 


ভানিকো ১৫৫ 


শুনে আনন্স বোধ করছি । আমি বিদায় নিতে এসেছি । আমি ধর্মানুষ্ঠান 
পালনের জন্যে পর্ব ত-আরোহণে যাব শিগগিরই | 
পর্বত আরোহণে ? বাস্তবিকই, আমি শুনেছি এই আরোহণ খুবই দুরূহ 
ব্যাপার! আমার সন্তানকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ? 
ঘর ত্রমন কোন বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
আচ্চা-- | আশ! কবি নিরাপদে ফিবে আমবেন। 
আমি এখন যাই । 
আমাব কিছুই বলার আছে । 
কি? 
আমি আপনাব সঙ্গে পবতে যাব । 
না, না। আমি তো তোমার মাকে বললাম যে আমবা ক্কর ও ভীষণ 
দুরূহ তীথএমণে যাট্ডি। তুমি তা পারবে না। তাছাড়া তোমার অসুস্থ 
মাকে ছেড়ে বাবে কেমন করে 2 এখানে খাক | আমাদের সঙ্গে তোমার 
বাওযা সবদিক দিয়েই অসম্ভব | 
"সামার মা অসুস্থ | সেজন্যেই আমি 
আপনার সঙ্গে গিয়ে প্রাথ্থনা করন তার জন্যে । 
তোমার মাকে ভিজ্ঞাসা করি আগে । 
[ভেতরের কামরায় গিয়ে ] 
আবার এসেছি আমি । তোমার ছেলে যেতে চায় 
আমাদের সঙ্গে । আমি বলেছি, ও অবস্থায় 
তোমাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া 
পথও বন্ধুর । বলেছি, তার পক্ষে যাওয়া অসন্তব | 
কিন্তু সে বলছে, ভোমার সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা 
করবে বলে যেতে চাইছে । 
কি করা যায়? 
আমি আপনাদের কখাবাত। শুনেছি | 
আমার ছেলের উপর আমার আস্বা আছে । 
সে আনন্দের সঙ্গেই যেতে চাইছে তীথ ব্সণে। 
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(বালককে) তোষার বাবা আমাকে ছেড়ে চলে বাবার পর 
তুষি চাড়া মার কোন অবলম্বন নেই আমার । 
শিশির বিন্দু শুকাতে যেটুকু সময় লাগে 
সোটুকু সময়ও আমি তোঙাকে চোখের বা মনের 
আড়ালে রাখি নি এপধস্ত কোনদিন । 
আমার ল্লেহের মলা বুঝতে চেষ্টা কর। 
তোমার মাতৃ-প্রেষ তোমাকে আঁমার কাছে ধরে রাখুক| 
কিশোর তুমি যা বলেচ, তা বিধ্যে নয়--কিন্ত আমাকে আমার উদ্দেশা থেকে 
কোন কিছুই ফেরাতে পারবে না । আমি এ দরূহ পথ অতিক্রম করে 
তোমার আরোগালাভের জন্যে প্রাণনা করে ফিরে আসব । 
কোরাস তারা দেখলেন, কোন অনুরোধ বিচলিত করতে 
পারবে না তাকে । 
শিক্ষক ও মাতা বললেন একসাখে 
'হায়, ফি গভীর ধমবোধ, 
আমাদের দীধশ্রাসের মত গভীন ।' 
জননী বললেন, 
'কোন শক্তি অবশিটি নেই আমাব। 
ভবু, যখন যেতেই চাও 
গুরুর সঙ্গে যাও । 
কির তাড়াকাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পার 
বিপদ থেকে খিরে এস ।' 
কিশোর জ্রত প্রভাবতন-পিয়াসী কাতর হদয়কে শান্ত করে 
প্রত্যঘেই সে পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল ।* 
শিক্ষক এত ভরত আমরা এসেছি যে প্রথম কাটিরে পৌছে গেছি । কিছুক্ষণ খাকব 


আমরা এখানে । 
দলপ্রধান তাই হোক । 
কিশোর আমি কিছু বলতে চাই । 
শিক্ষক কি, বল। 


কিশোর আমার ভাল লাগছে না। 


*. এখানে শীর্ষ লিরিক অনৃচ্ছেছদে ভাদের অ্বষণ ও আরোহণ বণিত হয়। ন্তানের নাম 3 
নাষকফরণ লিয়ে শব্দের যে খেলা, তা অন্বাদ করা অসন্তব। 


দলপ্রধান 


তীর্ঘযাত্রী 


দলপ্রধান 


দলপ্রধান 


দলপ্রধান 


দলপ্রধান 
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থায। আমরা যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি, 

সেই যাত্রায় এরকম কথা বলা ঠিক নয়। 

তুমি পৰত-জারোহণে অত্যন্ত নও, তাই ক্লান্ত 

হয়ে পড়েছে । শুয়ে, কিছুক্ষণ বিশ্বাম কর। 

ওরা বলছেন ছেলেটি পৰতে উঠভে গিয়ে অস্থস্থ হয়ে পড়েছে । 
শিক্ষককে এসম্পকে কিছু জিজ্ঞামা করতে চাই আমি । 


করুন । 


শুনলাম, বালকটি পথ চলতে চলতে জন্্স্থ হয়ে পড়েছে। 

কি হয়েছে তার ? 

আপনি কি তার সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করছেন ? 

তার শরীর তাল লাগছে না। এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। পৰত 
আরোহণের শুষে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 


তাহলে, তার জন্যে আপনি চিস্তিত নন ? 
[ কিছুক্ষণ নীরবতা ] 


ঙনুন সহযাত্রীবন্দ। এই মাত্র গরু বললেন, 

বালকটি পৰত আনোহণের শৃমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 

কিন্ত তাকে কেমন অস্তুত দেখাচ্ছে। 

আমাদের মহান প্রথা অন্সবণ করে তাকে এই উপত্যকায় নিক্ষেপ 
কহা উচিত নর £ 

তাই করা উচিত । আমি অবশ্যই বলব শিক্ষককে | মহাশয়! আসি 
যখন একটু আগে জিজ্ঞাসা করলাম বালক সম্বন্ধে, আপনি বললেন 
সে এই পথচলার শৃমে ক্রাস্ত। কিন্তু তাকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে 
কেন? যদিও বলতে আমার ক হচ্ছে, তবু একথাও তো সত্য 
যে প্রাচীন কাল' থেকে প্রথা ররেছে যে যাবা পখে এগুতে ব্যর্থ 
হয়, তাদের ফেলে বেতে হবে । সমস্ত যাত্রী বলছে একে উপত্যকায় 
নিক্ষেপ করতে। 


কি! তোমরা এই বালককে উপত্যকায় নিক্ষেপ করতে চাও? 
তাই করতে হবে আমাদের | 
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শিক্ষক: প্রথা খুবই শক্তিশালী! আমি তা অস্বীকার করতে পাৰি না । 
কিন্তু এই অসহায় প্রাণীর জন্যে আমার মন করুপায় তরে গেছে। 
আমি এই যহান প্রথা সম্বন্ধে নরমভাবে তাকে বলছি । 


দলপ্রধান দয়া করে তাই ককুন। 


শিক্ষক মন দিয়ে আমার কথা শোন। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত প্রথানু- 
যায়ী বদি কোন যাত্রী তীখের পথে অন্রস্থ হয়ে পড়ে, তাকে উপত্য- 
কায় ফেলে দেওয়া হয়। যার ফলে, তার মৃত্যু ঘটে। আমি যদি 
তোমার বদলে অন্রস্থ হতাম, তাঁহছলে সানন্দে মৃত্যুবরণ করতাম । কিন্ত 
এখন আমি তোমার জনয কি করব ? 

কিশোর আমি বুঝতে পেরেছি । আমি ভালভাবেই ভানতাঁম 
এই তীধ অ্রযণে আমার মৃত্যুও হতে পারে । 
আমার শ্রধু মনে পড়ছে আমার মার কথা । 
তার দু:খেব গাছ আমার জন্য কান্নার ফলে 
কেমন করে তরে উঠবে, 
তাই ভেবেই আমার দঃখ হচ্ছে কেবলমাত্র | 


কোরাল তীধযাত্রীরা দীর্ষশ্বাস ফেলে, 
পৃধিবীর এই দুঃখজনক নিয়ম ও তার তিক্ত আইনের কথা ভেবে দীঘ 
নিঃশ্বাস ফেলে 
প্রস্থাত হল তাকে নিক্ষেপের জন্যে। 
তারা সবাই দাড়াল পাশাপাশি 
এবং একে অনোর চাইতে কম ছোষী নয় তেবে 
অস্ধের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলল। 
অতঃপর মাটির টকরো, প্রস্তর খও নিক্ষেপ করল তারা 1* 
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*. শেখের ফোরাস সংক্ষিণ আকারে দেওয়া হল) এরপর যখন তীর্যাত্রীদল শিখর দেশে 
পৌছে তাদের বর্মপ্রবর্তক এন নো গিয়োজার কাছে এবং দেবতা কঙ্গোর কাছে বালকের 
ভীষন প্রার্থনা করল, তখন একটি অশরীরী সেই বালককে বাহুতে বহন করে নিয়ে 
এন, সে তাকে পুরোহিতের পায়ের কাছে রেখে জদ্‌শা হয়ে গেল সেই পথে, যে 
পথ এন লো গির়োজা ফাওসুরাগি পৰ্ত থেকে 'মহাশ্ঙ্গে' গমন করেছিলেন, কিন্ত 
উপত্যকার নাষেন নি। 


পথিক 


সরাই ওয়ালা 


পথিক 
সরাইওয়ালা 


ইকেনাই 
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রচয়িতা-__-সিআমি 
চরিত্র 
পথিক সরাই ওয়ালা 
তার স্ত্রী পরোহিত 
তার কন্যা সহকারী যাজক 
কোবাস 


আমি রাজধানীর অধিবাসী । হয়তো পূৰ জীবনে এমন কোন গহিত 
কাঁজ করেছিলাম, যার জন্য আমার এত দুর্ঘশ। | এবং এখানেও থাকতে 
পারছি না। প্রদেশে আমার এক বন্ধু আছে। 

সম্ভবতঃ সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। 

আবি স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এখনি প্ৰদেশে যাব। 

(পূব দিকের চলাব পথের গান গাইতে গাইতে সে পরিক্রমণ করবে) 
আমরা সরহিখানায় এসেছি । (দরজ্জায় আঘাত করবে) 

আমরা পথিক | আমাদের 'আশুয় দিন দয়া করে। 

আশয় চাইছেন? আসুন আমার সঙ্গে। এই পথে। 

বলুন, কোথা থেকে আসছেন ? 

রাজধানী থেকে! যাচ্ছি পৃবে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে । 
শুনুন। আমি দুঃখিত। তবু আপনাকে গোপন কথা বলছি। 

যারা সরাইখানায় রাত ফটায়, তাদের প্রত্যেককেই পরদিন বড় কিছু 
উৎসগ করতে হয়। আমি এজন্যে দুখিত। 

তাই, আপনারা যদি ভোরের আগেই সরাই ছেড়ে চনে যান, 

তালো হয়। ব্দামি যা বললাম, কাউকে বলবেন না । 

এবং আগে চলে যাবেন। 


১৪. 
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পথিক 


আমর হদি এখনই শুয়ে পড়ি, তাহলে ভোরের আগেই স্বচ্ছন্দে যাত্রা! 
করতে পারব । (তারা শুরে পড়ল এবং ঘূষাল খোলা প্রাঙ্গণে । কিছুক্ষণ 
পর উঠে যাত্রা শুরু করল) 


পুরোহিত (প্রবেশ করে) ওহে, কোথায় তুমি £ 
সহকারী (প্রবেশ) এই যে আমি | 


যাজক 
পুরোহিত 


সহকারী 


পখিক 


আমি শুনলাম যে গতরাতে পবাইখানায় ভিনক্ষন যাত্রী এসেছিল এবং 
তারা ভোর হবার আগেই চলে গেছে। 

যাও, গিয়ে তাঁদের থামাও। 

আমি যাট্ছি আদেশ পালন করতে | 

এই যে পথিকের, শোন । আর এগিও না। 

কে? তুমি কি আমাদের ডাকছ ? 

হা, তোমাদেরই ডাকছি। 

আমরা থামব কেন? কারণ কি? 

সেঠিকই বলছে । এতে অবাক হবার কিছু নেই, যেসে কারণ জিজ্ঞাসা 
করবে । (পথিককে) শোন, এখানে প্রতি বছর দীধিতে কিছু উৎসর্গ 
করতে হয়। সেই পবিব্র অনুষ্ঠানের তিথি আজ। তুমিও এসে যোগ 
দাও আমাদের সঙ্গে। 

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ অনুষ্ঠান তাদের জন্যে, যারা এখানে রাত্রি 
যাপন করে। 

যারা এখানকার দেবতার সন্তান, তাঁর। তাকে পূৃঙ্জা করবেন। 

একজন পথচারীকে বেতে হবে কেন? 

নে এখানে বাতে ছিল বলে ? 

[সে চলে যাৰ জন্য উদ্যত হল] 


না,না। তুষি যা বলছ, তা হবেনা। 
দাড়াও । তুমি এপ্রথাকে আশ্চর্য ভাবলেও 
আমর] অবাক হব না । আমার কথ! শোন। 
প্রাচীনকান থেকে আজ পধস্ত কোন পখিকাই 
উৎসগ অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে যেতে পারে নি 


পাখক 


নি 


পধিক 


পরোহিত 


চু 


পশিক 


পারোহিত 


ইকেমাই ১৬১ 
বিশেষ করে বারা এই বাতে সরাইখানার বাস কবেছে। 


তোষার সময় কম- তাড়াতাড়ি এসে 

অনুষ্ঠান শেষে আশীবাদ নিয়ে যাত্রা শুরু কর। 

আমি তোমার কথা বুঝেছি । কিন্ত আমি শুনেছি যে এসব অনুষ্ঠানে 
এখানকাব লোকেবাই যোগ দেয়। 

না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। 

একজন পথচারীকে কেন এই অনুষ্ঠানে 

যোগ দিতে ডাকা হবে ? 

এটি একটি মহান প্রথা | 

তা হতে পারে । আহি তোমাদের প্রথা সম্পকে কোন প্রশ্ন করহি না। 


কিন্তু আমি হযিনতি করছি 'আমার কথা বিবেচনা কর এবং আমাকে ক্ষমা 
কর। 


এই মহান প্রথা ভঙ্গ করতে চায়, তেমন লোক তুমিই প্রথম | 


বন্তাদিন ধরে এ-প্রথা পালিত হয়ে আসছে । 


আমি সে কথা বলছি না.। কিন্তু তুমি যদি এবিঘয়ে আলোচনা করতে 
চাও ভাহলে আমি সোজাস্রজি বা বলতে চাই, তা হল এই যে আমি 
নাঙ্তবানীব বাশিন্দা। সম্ভবতঃ পূব জন্মের কোন কৃত অপরাধের ফলে 
এজগতে আমাকে বছকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে । কোনমতেই জীবনে 
প-তণ্ত না হতে পেরে আনি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে পবদেশে 
আমার বন্ধুর কাছে ঘাচ্ছি । 
দয়া করে আমাকে আনার পথে যেতে দাও । 
তোলার দঃখভোগের অবশ্যই কোন কারণ আছে। 
কিন্ত প্রাটীনকাঁল থেকে অদ্যাবধি 
অসংখ্য মাতাপিতা উৎসগ্গীতি হয়েছেন, 
গণনার অতীত সংব্যায় 
স্বাীস্ত্রীকে হতে হয়েছে বি হি | 
একে পূরজনোর প্রায়শ্চিত্ত বলতে চাও, বল। 
কিন্ত এখন তাড়াতাড়ি এস, চলে পবিত্র দীধির কিনারায় । 

[নিজদের গতিবিধি বর্ণনা করবেন ] 
এই কথা বলে পুরোহিত ও সহকারীর৷ এগিয়ে গেলেন। 


১৬২ জাপানের নো নাটক 


সতী ও 


সহকারী 
পিক 
কোরাস 


পুরোহিত 


কোরাল 


কোরাস 
পুরোহিত 


এবং স্ত্রী ও শিশু কন্যা কেদে উঠল। 

“ওহ আমরা কি করব ?' 

পিতার আন্তিন আকড়ে ধরল তার সন্তান । 

কিন্ত তার পিতার বলার কিছুই নেই । 

সে হতব্দ্ধি হয়ে অসহায়ের মত দাড়িয়ে 

তাদের 'এমন করে ঘুরলে চলবে না। 

বিচ্ছিন্ন কর ওদের । নিরে এস এদিকে | 

তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল আব তালা এমসমভাবে ইটিছিল- 
সত্যি করে তুলন! দিতে গেলে এমনভাবে" 

যেন যতের অপরাধী আত্মা 

বিচারের জন্য তাড়িত। 

বেদনায় পীড়িত হয়ে, কিছুই না জেনে 

দিনের শিশির বিদ্দর মতো 

কিছুতেই আশ্বয় না পেয়ে 

বেষের যতো টলতে টলতে, কীদতে কাদতে তারা চলল । 
প্রতি পদক্ষেপে অশ্ঃ ফেলতে লাগল 

বতশ্দণ না দীঘির ধাব অবধি এল তাৰা | 

জাষরা দীধির পাশে এসে গেছি 1 দীঘির পাশে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে 
পযোহিত, সহকমীবন্দ, ক্মাবীরা আর নর্তকের দল 
ভাগ্য নির্ধারিত ছিল একের জন্যে | 

তবু তারা ভাবছিল--'আমিই কি £-- 
সংখ্যায় শত শত ছিল তারা । 
আলিঙ্গনাবদ্ধ, হাতে হাত জড়ানে! 

বিবর্ণ মুখ 

অবসনু হৃদয় 

“কার উপর পড়বে এনির্দেশ ? 

কিছু না জেনে, জনাট তুঘারের মতো, 

শীতের শুভ্র তুঘারের মতে, তাদের প্রার্থনা ধুনিত হল 
গোর্জি দেবতার উদ্দেশে 


পৃরোহিত 


কোপাল 


সহকাবী 


ইফেনাই ১৬৩ 


রক্ষা কর আযাদের' 
অগ্তলিবন্ধ হল তাদের করতল। 


অবশেষে পুরোহিত বেদীর উপর আরোহণ করে বাক্সের ডাল৷ তুললেন 
এবং লটারী কাগজ গণনা করলেন। 

দেখলেন, সবার জন্যে একটুকরো করে কাগজ আছে। 

সবাই এগিয়ে এল ভাগালিপি ভোলার জন্যে। 

বেমুহত একজনেন পাঁলা চলে গেল, 

এবং সে দেখল তান লাম গগ্েণি 

কি আনন্দই না হাল তার ! 

কি মেই পথিকের কন্যা 

নিজ অদূ্টি লিখন জানতে পেকে 

কেঁদে লুটিয়ে পড়ল ষাটিতে। 

তিনজন পখিক আছে না ওখানে £. তারা দাটি কাণজ উঠিয়েছে। 
প্রথমাটি,তোলা হননি এখনও | ওদের বল যে কেউ ওটি তুল্ক ওদের 
মব্য খেকে। 

শাপনার আদেশ পালন কবছি। শোন পথিকেবা, 

'আমি কোমাদের বলছি । তোমর! তিনজন আছ, 

কিন্ত তুলেছ দুটি কাগজ । পুরোহিত বলছেন 

তোমাদের একজনকেই প্রখম-লিপিটি তুলতে হবে। 

আমর তুলেছি। 


না, আমি জানি, তোমার যেয়ে এখনও তোলেনি। 
এই যেদেখ। হ্যা, এটিই নিয়তির লিপি। 
প্রথম-লিপি! ওঃ! কি ভয়ানক ! 

তোমাকে বাচাব বলে, বড় করে তুলব বলে 

আমরা অন্ধের মতো শহর ছেড়ে চলেছি 
জানা দেশের উদ্দেশ্যে | 

তোমার জন্যেই এই দঃখনয় বার্রাকে 

বরণ করেছিলাম আমরা | 

সেই তোমাকেই যদি নিয়ে যায়, আলাদের কি হবে? 
কি বীভৎস! 


১৬৪ জাপালের নো নটিক 


ধন্যা 


পথিক 


পখিক 


স্ত্রী 
প্নোহিত 


কোরাস 


পৃবে তি ্ 


'অমন করে কেদে! না। যদি তুমি বা বাব। 

এই লিপি তুলতে, আমার কি হত? 

আমার ভাগো এই িল! 
আমাকে যেতে দিতে ক হো হবেই তোমাদের | 

কি নিভয়! দি তুমি বা বাব। 

এই পিপি তুলতে 

কি বেদনা এই উদ্জির বো । (স্ত্রীকে) 

এলে।, এসব লোবেব সামনে কেঁদো না। 

আমরা বাবা, আমাদেল বেদনা আমাদেরই | 

কিন্ত এই পবিত্র ভাগা নিযের শুরুতেই 

কে যেন মামাকে বলে দিয়েছিল 

আমদের মধ্যে একজনকেই নেওয়া হবে। 

দেখ! আমি তো কাদড়ি না। 

তুমি যা ভেবেছ, আমিও তাই ভেবেছিলাম । 

তবু, এযে বড় মর্মান্তিক! একি সত্যি হতে পারে ? 
পিত৷ বলল “আমি দু লতা প্রকাশ করব না ।'' 
যদিও সাহসের সঙ্গে বলল, তৰ্‌ 

প্রিয়তম কন্যার জন্যে তার হৃদয়েব গভারে 

অশু ঝরতে লাগল। 

একি স্ব, না সভা £ (কাদতে ঝাদতে কন্যাকে ডড়িবে ধরল) 


সময় হয়েছে । পৃরোহিত ও তার লোকক্ঞন 


তীবে দাড়িলনে অপেক্ষায় রভ। 

ভারা নৌকটিকে বেশী ফিতায় সাজিযে 
জলঙ্ক উত্তিদ দিয়ে শয্যা তৈরী করে 
মেয়েটিকে অইয়ে দিল । 

পুরোহিত ফিতার টান দিলেন 

এবং উচ্চাৰণ কবলেন 

প্রাথনা-বাণী। 


[ এই পালার খ্িতীর পর্ষে দীধিব স্াগমের আবিভাব এবং যেয়েির পূনজীবন নাত] 


প্সী 


হাৎসুউন্মিকি 
[ প্রভাতী-তুষার ] 
রচযলিতা-_কোম্পারু জেঘ্ছো মোতোইয়াসু 


চরিত্র 
সন্কাকযাশা- -দাসী 


একজন মহিলা-_সঠাধাক্ষের কন্যা 
দইজন 'অভিজাত মহিলা 
হাতস্ুউয়িকি পাধীর আত্মা (প্রভাতী-তুষার) 


কোবাস। 
দশ্য £ উজমে! দেবীর যহামন্দির | 


'আঙলি নিযোরোক তীর্থের ইমো মন্দিরের সেবিকা | 

আমার নান সন্ধ্যার কুয়াশা! আপনারা নিশ্চয় জানেন যে মঠাধ্যক্ষ 
প্রভুব একটি সুন্দরী ও শাস্তশ্শি কন্যা 'আছেন। এক বছর আগে 
তাঁকে যে সুম্পর সাদা পাবীটি দেয়া হয়, সেটি তিনি পুঘেছেন, তার 
নাম দিয়েছেন হাৎস্মউয়িকি,- প্রভাতী ভুঘার। পাখীটি তার বড় প্রিয় 
আস আমি পাখীটি দেখিনি । ভাবছি খাঁচার কাছে গিয়ে পাখীটি দেখে 
আসি একবার । (খাঁচার কাছে যাবে) কি আশ্চর্য । পাব্ীটি তো নেই। 
আমার প্রভুকন্যাকে কি বলব আমি ? 

যহাশরা, মহাশয়া, আপনার প্রিয় তুষার পাখীটি এখানে নেই। 

কি বাজছে কথা বলছ? প্রভাতী তুষার নেই ? 
একখন'ও সত্যি হতে পারে না। (খাঁচার কাছে যাবে) 

সত্যিই তো। সে চলে গেছে। কেমন করে 

সম্ভব হল! 'আমার সুন্দর পার্ী এত পোষ ফেনেছিল--কেমন করে 
সে কোন চিহ্য না রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল? 

হার! তুষার কেমন করে গলে গলে 


১৬৬ জাপানের নো নাটক 


কোরাস 


কোরাস 


সহিলা 


নিঃশেষ হয়ে যায়। 
কাল বধ্যরাতে বে স্বপ দেখে 
আমার শান্তি নট হয়ে গিয়েছিল, 
এখন সে স্বপরের অর্থ আনি বুঝতে পারছি । 
হাতৎ্ম্ুউনিকির ভাগোয যা ঘটবে 
তারই প্বাভাস ছিল ভাতে । (সে কানায় ভেঙে পড়ল) 
যদিও ক্রন্পন ও দীধশ্াসে 
কোন ফলই হবে না! 
তবু গতীর দুঃখ তার হৃদয়কে 'আচ্ছনু করল সহসা । 
ভার হ্দয়ের আগুন জ্বলতে লাগল । 
একমুহতের জন্যে তার পোশাকেক্র প্রান্ত শুকাল না। 
লোকে বলে, বালির উপরে পদচিহ্ন একে 
পাখ্ীরাই প্রথম রচনা করেছিলো বণমালা, 
তৰু হায়, হাৎ্স্ুউয়িকি রাখেনি কোন নিদশন | 

[সকলের শে।ক প্রকাশ] 
('কসে' সংগীত, অসমমাত্রার, নৃত্য সংবলিত) 
মনে পড়লেই দূঃখে বুক ভেঙে বায় £ 
সে যখন প্রথম এল এই খাঁচায় 
কি সুন্দর আর বরফের মতো সাদ। ছিল সে। 
তার নাষ দিয়েছিলাম হাত্স্ুউয়িকি, 'বছরের প্রথম তুষার' | 
সেখান দিয়ে আমাদের প্রভুকন্যা হাটতেন 
সে ছায়ার যতে। সঙ্গে থাকত তার। 
কিন্ত, এখন, হায়! 


. এটি বিচ্ছেদের পাখী- 


যদিও প্রেমের অন্ধকার গলিতে নয়। 

কোন উপায় নেই এখন। (অঝোরে কাদতে থাকে) 
না, এখনও উপার আছে। কানা থাষান 

বহাশয়া ! 

ষে শুনতে চায়, তার প্রতি চিত নিবি করুন। 
তিনি প্রভু অমিতাত। 


কোরাস 


হাৎসুউয়িফি ১৬৭ 


যদি একাগ্র চিত্তে প্রাথনা করা যায় 
হয়তে। তিনি ফিরিয়ে দিতে পাবেন 
স্বগের একটি পাখীর আস্বা | 

এবং তাকে পদে স্থাপিত করতে পারেন 


সন্ধ্যাব কয়াশ।, হাৎসুউয়িকি চলে বাওয়াতে কি 
তোমার দ£খ হয়নি ?না-আমরা আর কাদব না। 
এখানকাৰ সব অভিজাত মহিলাকে আহ্বান কর, 
সাতদিন ধবে বন্ধ কামপায় প্রার্থনা করি, এস। 
আমাব নির্দেশ সকলকে জানাও । 


[ সন্ধ্যার কয়াশ! সেখানকান অভিক্লাত মহিলাদের নিয়ে এল] 


৷ (একত্রে) আমর! পবিত্র গান কবব, 


মতের ভনো শোক-গাথা | 
চিন্ত নিম্ল করার জন্যে এখন 
আমিবা বদছ্ধের উদ্দেশে ধণটাধুনি করি । 


[ তারা প্রাথনায় রত হবে ] 


নমো অমিতাভ বৃদ্ধ 
নমো নিয়োরাই- 


সকল প্রশংসা অমিতাভ বুদ্ধের জন্যে 
আমাদের রক্ষাকতার জন্যে সকল প্রশংসা । 


[ [প্রার্থনা ও যগ্টা্বনি কিছুক্ষণ ধরে শোনা যাৰে এবং শঙ্গীত ও নৃত্য চঙ্সবে ] 


[ পার্ধীর্টর আত্বা একটি শুভ্র চিহ্বের মতে) আকাশে দেখা দিল ] 


ছেখ, দেখ! নির্মল মধ্য গগনে একটুকরো মেধ! 

কিন্ত এতো মেধ নয়। 

সাঁদা পাখায়, বাতাসের বুকে শব্দ তুলে তুধার পাবী আনছে । 
আমাদের প্রভুকন্যার দিকে উড়ে আসছে সে। 

ধীরে ধীরে প্রীতিপৃণ জ্দয়ে 

সে তার সামনে এসে নাচছে। 


১৮৮ জাপানের নে নাটক 


পার্ধীটির তোমাদের প্রাথনা ও সঙ্গীতের শক্তিতে 


আত্মা 
ফোরাস 


আকষ্ট হয়ে এসেছি । 

তাল পুনগ্ধনা হল স্বগে, 

পট ধমেব সরোবরে সে ভ্রমণ করতে লাগল । 
স্বীয় পাঞ্ীদের সঙ্গে 

শেলায় দিন কাটতে লাগল তার । 

স্বর্গের উদ্যানের সাত মহলা শিখরে তার বাস। 
কোন 'আধাত তার ক্ষতি করতে পারবে লা 
কোনদিনই । 

কপোতের মতো আমরা হারিরে যাই পৃণ্যলোকে 
পানের কেত্র থোকে। 

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক উড়ে 

ক্কোপায় আবার হারিয়ে যাই জ্ঞানি না । 





হাকু রাকুতেন 


রচয়িতা দিআমি 


চীলা কবি পৌ-চুই-ই, যাকে ভ্াপানীরা হাক রাকৃতেন বলে অভিহিত 
করে, তিনি ৭৭২ খ্ীস্টাব্দে জনাগ্রহণ করেন। তীর মুত হয় ৮৪৭ 
খীষ্টাবেদ | চীন, কোবিয়া ও জাপানে তার রচনা সমসাময়িক যুগে 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অজন করে । নবম শতাব্দীর স্বিতীয় ভাগে জাপা- 
নেন রাঁছুসভার চীনাকবিতার খুবই সমাদর ছিল, এবং দেশী কবিতা 
প্রা মুছে যেতে বসেছিল | 

সাহিভ্যেন এই বিপাকে কথা এই পালাটিতে বণিত হয়েছে । এছি 
চত্রর্শ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত। তখন জাপানী শিল্প ও 
সাহিতা চীনা প্রভাবে আচ্ডগ । চিত্রকলা ও গদ্য সাহিতা লোপ 
পেয়েছিল বললেই চলে, কাব্য রক্ষা পায় কোনক্রমে | 

ধতিহাসিকেব মতে হাক রাকতেন কখনো জাপানে আমেন নি। কিন্তু 
ভাব প্রভাব চিল প্রবল। তার কলে নবদ শতাব্দীর বিখ্যাত জাপানী 
কবি স্তগাওয়ার। নো মিচিজ্ঞানের কবিতা বাদ দিয়ে জাপানে হাক 
বাকতেনের কবিতা পঠিত হতে | মিচিজান কতৃক পো-চুই-ই এর 
অন্ধ অনকরণ থেকেও এ-প্রভাবের কথা অনুমান করা যায়| নাটকের 
চীন সমাট জাপান ও জাপানী শিল্পের প্রসার দমন করার জন্যে রাকু- 
ভেনক্ুক পাঠান | বাইজেনেব তীরে রাকুতেন দু'জন জাপানী ধীব- 
বেৰ দেখা পাঁন। তাদের মধ্যে একজন জাপানী কবিতার দেবতা- 
এ্রমিইবোশি লো কালি 1 ছ্থিতীয় অংকে তার স্বর্প প্রকাশিত হয়। 
তিনি 'অন্য দেবতাদের জাহান করেন ॥ বিরাট একটি নৃত্যদৃাশ্যের 
আঁয়োছন করা হয় অবশেষে তাদের নাচের ফলে পোশাকের বাতাসে 
টীলা ববির জাহাছ ভীর নিক্গের দেশে ফিরে যায় 

পিআঁমি ভার অনেক নাটকে পো-চুই-ইএর কবিত। ব্যবহার করেছেন। 
১৪৩২ সালে, যখন তাঁর পুত্র জেম্পারু মোতোমাসার মৃত্যু হয় সে সমর 
কার বিলাপ পৌ-্চইই এব পুত্র আনাসুইতএর মতুর উদ্দেখ ছিল। 


১৭০ জাপানের নে নাটক 


চরিত্র 

চীনা কবি বাঝতেন 

বৃদ্ধ ধীবররপী স্রমিইয়োশি নো কাষি 
অপর ধাঁবর 

শীবর দল (কোরাস) 


স্বান : বাইজেন উপকূল । জাপান। 


আমি হাব বাতেন | চানছদেশের রাজক্মারের সভাসদ | প্রাচ্য 
একটি দেশ আছে, তার নাম নিপ্পনক্ | আমার প্রভুব আদেশে আহি 
এদেশে লোকেন শ্গান পরীক্ষা কনার জন্যে শ্রখানে এসেছি । আমি 
সম্দ্র পথে যাব । 

'আমি আমার নৌকা বেষে যাব সমাঙ্থের দিকে 

অস্তগাষী সানেব পিকে । 

পৃব সবুদ্রের দ্উেয়ের উপরের দেশ অনেক দরে 

সেখানে যাব নৌকা নিয়ে 

অন্তগামী সুষেব আলোকে ঢেউয়ে জাগিষে, 

এবং সে যেষ পতাকার মতো 

আকাশের শন্যতাকে নাড়া দিচ্ছে 

চলেছি তার উদ্দেশে । 

চাঁদ উঠেছে। 

সমগদ্র প্রান্তে একটি পাহাড়ে আমি এসে বেমেছি-- 

জামি নিপ্পন দেশে এসেছি । 

এখানে কিছুক্ষণের জন্যে নৌকা নোঙর করব। 

এদেশের আচার ব্যবহার জানতে হবে আমার । 


উভয় খীবর তস্থকৃশি সমুদ্রের উপরে 
(একত্রে) তোর হবার সময়ে মনে হয় 


(শা বানি সা পরবাস 


অন্জানা আগুন জ্বলছে এখানে । 
কিন্ত এশুধ্‌ চাদের আলো, আর কিছু নয়। 


/ 





* ছাক খিপেেশী, তার উচচারণ আববকন। বীবরতদর খে নিপ্পন' শব্দটি পরে শিহন? 
নামে উচচারিত। 


হাক রাকতৈন ১৭১ 


বৃদ্ধ ধীবর অকল পানি উথাল পাথাল করছে । 


উভয় 
ধীবর 


ধূসর চেউ আকাশকে ভিজিয়ে দিচ্ছে । 


যখন হ্যান রেই এৎস্ু অঞ্চল ত্যাগ কবে, 

ছোট তরী বেয়ে 

পাচট হদের কুয়াশাচ্ছন্র ঢেউএর উপর দিয়ে চলেছিল,* 

তখনও এমনি ছিল । 

সমুদ্র দেখতে কি সুন্দর! 

মাৎসুরা তটভূমি থেকে পশ্চিম পিকে 

পবতহীন বিস্তীর্ণ প্রভাত দেখা যাচ্ছে। 

চাদ ডুবে যাচ্ছে আকাশে, আর 

তার পাশেই একখণ মেঘ নৌকার মতো ভাঁপছে-- 
ভোরবেলায় আমাদের কাছেই আসবে। 

শুনেছি, দূৰ সমুদ্রের উপর দিয়ে 

চীন দেশ থেকে কোন জাহাজ 

রাত ভর পাল তুলে তবে আসতে পারে এখানে। 

দেখ! চাদ অদৃশ্য হয়ে গেল। 

ঢেউয়ের দোলায় দূলতে দূলতে 

হাজার মাইল পার হয়ে নিপ্পনে এসে পৌীছালাম অবশেষে । 
এখানেই ছোট্ট একটি তরী বাধা আছে দেখছি। 

তার মধ্যে বসে আছে একটি ধীবর | এ লোকাট কি নিপ্পনের 
অধিবাসী ? 

হ্যা, তাই। আমি নিহনের বুড়ো জেলে। হে সন্মানিত বাজি, আপনি 
নিশ্চয় চীনের রাকৃতেন ? 

কি আশ্চয! এখানে এসে পৌছাতে না পৌছাতেই এব আমার 
নাম জেনে গেছে । কেমন করে জানল? 


ক চীশারা তাকে ফ্যান-লি বলে। খীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সে থাকত চালদেশে | দেশের 
জনা বছ কাছ করে (এৎস্ু মঞ্চলে) সে ছোট ভিঙ্গিতে চড়ে তার লঙ্গি ীলহ চলে বায় 
এই ভেষে বে, লোকালয়ে থাকলে তায় জনপ্রিরতা কষে যাবে | ধীৰরেরা তার উল্লেখ 
করতে গিয়ে চীনা লোককে বোঝাচ্ছে এবং নৌকার কথা বছে। তারা তখনও পর্যন্ত 
রাকতেনের আগমনের খবর সঠিকভাবে জানে না। 


১৭২ আপানের নো নাটক 


দ্বিতীয় 
ধীবর 
হাকু 
বা 
ধীবর 


কোবাস 


ধীবর 


ছাকু 


যদিও আপনি চিনদেশের লোক, তাহলেও আপনার আসবার আগেই' 
আপনার নাষ ও খ্যাতি এ দেশে এসে পৌছেছে। 


আর্ষার নষি জানলেও আমার চেহারা তো চেনা ছিল না। 


চির সৃযোদয়ের দেশে সর্বত্র এ কথা বিদিত যে 
বাকুতেন, এদেশের, নিহছনের-্ঞান পরথ করতে আমছেন। 
আর আমরা যখন পশ্চিম দিকে তাকিয়েছিলাম, 

তখনই দেখেছি একটি নৌকা আসছে উন্াক্ত সাগরের 
বুকে ভেসে, আমাদের সকলের হৃদয়ই বঝতে পেকেছিল 
'ইনিই তিনি । 

“তিনি এগেছেন, ভিনি এসেছেন ।' 

মাত্সুরার তীবে যখন এল তরী 

অশ্বিপা বললাম গমস্ববে। 

আমাদের সা্নে এল চীনা ভকী 

এবং একজন চীনদেশী । 

আমব্না আপনাকে কেন চিনতে পারব না হাকু রাকুতেন ? 
বিস্ক আপনার খেমে থেমে কথা বলা 

আমাদের ক্রান্ত করে তুলছে । আমবা শুনচি, 

কিন্ত বিদেশী কথা আমরা বুঝতে পাবছি না। 

এসো সবাই, আমাদের মূল্যবান সময় চলে বাচ্ছে। 
এসো আমবা জাল পেতে ফেলি 

এসো আমরা জাল পেতে ফেলি। 


খাম! আমলার একটী প্রশের জবাব |» 


তোমাদের নৌকা কাছে নিয়ে এস | তোমাদের অবসর শযয় নিপ্পনে 


কেমন করে কাটাও, ওহে জেলেরা $ 


সন্মানিত অতিথি, অনুগ্রহ করে বলুন, চীনদেশে আপনাদের সময় কাটে 


কেষন ভাবে £ 
মনে আমরা কবিতার খেলা করি অবপর সহর়ে। 





* সত্য লঙগাঙ্ে প্রচলিত সন্বাননূচক কথোপকখনতঙ্ি হাক, ব্যবহার করেলনি। অথচ 
ধীবররা তা হখোচিত ব্যবহার করছে। লেখক হাককে নিয়ুপর্ধায়ের চীনা হিসাৰে 


আকতে চেয়েছেন। 


ধীবর 


ধীবর 


হাকু 


বীবর 


সাক রাকতেন ১৭৩ 


নিহনে আমরা উিতা'* রচনা করে সময় কাটাই। 

উতা' কি? 

চীনদেশে আপনারা কবিতা এবং গীঁথা রচনা করেন ভারতীয় লিপি 
থেকে নিয়ে। আর আমরা চীনদেশের কবিতা ও গাঁথা থেকে আমাদের 
উততা' রচনা করি। আমাদের কবিতায় তিন দেশের যিশণ-তার 
নাম দিয়েছি আমরা ইয়ামাতো । আমাদের সব সম্ভখত ও কাবোর নাম 
ইয়ামাতো উতা | আমার মনে হচ্ছে এই সব পরব আমাকে করা 
মানেই একটি বৃদ্ধ ব্যক্তির সারল্য নিয়ে উপহাস করা । 


না, সে উদ্দেশা আমার নেই। কিস্তু এসো, 
আমাদের সামনের এই দৃশ্য সম্বন্ধে একটি 
চীন। কবিতা গেয়ে শোনাচ্ছি | 
“সবুজ তৃণ শিলা গাত্রে বিস্তৃত 
পোশাকের যতো । 
পবতমালাকে বেষ্টন করে আছে সাদা মেঘের রাশি 
কোমর বন্ধলীল মতো |? 
কি, তাল লাগল এ গান? 


বাস্তবিকই মনোরম কবিতা | 'নানাদের ভাষান্ন আমরা এই কবিতা 
এমনি তাবে উচচাবণ কবি-- 

'কোকে গোরোমে। 

কিতার ইওয়া ওরা 

পামোনাকিতে 

কিন কিন ইয়াযা নো। 

ওবি ওয়ো সুর কানা ! 


আশ্চর্য তো! একটি গরীব জেলে আমার কবিতাকে আঞ্চলিক ভাষায় 
কেনন মধুর ছন্দোবদ্ধ রূপ দিল। কে এই লোকটি? 

একটি গরীব, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্ি। কিন্তু উত৷।' রচনার কৃতিত্ব শুধু 
মানুষেরই নয়। “সব সপ্রাণ বস্তর মধোই সঙ্গীতের দান বতষান' ।+* 


*. “উতা”-একব্রিশ যাত্রাবিশিষ্ট আপালী শ্বক। 
ক কোকিনন্ত (প্রাচীন ও আব্‌নিক গ্রানের সঙ্কলল) থেকে উদ্ধাত। এই উদ্ধৃতি উচচারণের 
সময় থেকেই যেন হাকু, সগ্রষুঞ্ত হয়ে যেতে খাকেন। এবং ক্রমশঃ তার উপলফ্ধি হয় 


ষে তার সঙ্গে বেগ্েলে কথা বলছেন, তিনি সাধারণ যরদেহধারী নন। ক্রষখ: ধীবর 
দেবতার রূপান্তরিত হন। 


১৭৪ জাপানের নো নাটক 


হাক 


রে 


ধীবর 
হাক 


০ 


ধীবর 
কোরাস 


কোরাল 


ধীবর 


(সশ্মোহিতের যতো) সব সপ্রাণ বস্তর যধ্যেই- 
হা পাখী এবং পতঙ্গ-- 
তাল্াও ইয়ামাতো গান গায় । 


রি এমন অনেক গান গাওয়া হয়। 


বুলবুল গান করে ঝোপের মধ্যে 

এমন কি পুকুরে যে ভেক বাস করে, সেও 

আপনাদের মহান দেশে এষন হয় কিনা জানি না 

ক্িম্ত নিহনে তারা গেয়ে শোনায় উতার স্তবক। 

তাই আপনি শুনেছেন একটি বৃদ্ধলোক 

এই গান গাইতে সক্ষম 

মে গান মহাসঙ্গীত ইয়ামাতো | 

(ভিন্ন স্করে) 

বুলবুল ও তার রচিত কথায় তারা বলে 

সশ্্াট কোরেনের রাজত্বকালে ইয়ামাতোয় 

উত্বকাশে শ্বগ মন্দিরে 

বাস করতেন এক পুরোহিত |* 

প্রতি বছর বসম্তকালে 

একটি বুলবুল আসত সেখানে 

তার জানালার পাশের কলগাছে। 

তিনি শুনলেন বুলবুল একটি গান গাইছে £ 
“শো ইয়া মিইই-চে। রাই 
ফসো-জেম-বন সেই | 

তিনি সেটি লিখে ফেললেন, 

দেখলেন সেটিও একটি 'উতা' সঙ্গীত। 

একব্রিশ অক্ষরের রচনা | 


এবং সেই গানের শব্দগুলি 

হাৎ্সু হারু নো - বসন্তের রুতে 
আশিত৷ গোতো নিওয়া - প্রতি প্রত্যষে 
কিতাবেদোমো - আমি আসি যদিও 


প্রোছিতের বালক সহচরের সৃত্য হয়। বৃল্বল সেই বালকের আম্মা ? 


হাকু রাকৃতেন ১৭৫ 


কোরাস আওয়াদে জো কায়ের- দেখা হয় না, আমি কফিবে যাই 


মযোতে। নো সুষাকি নি " আমার পুরানো লীড়ে। 
এমনি করে প্রথমে বুলবুল 
তারপরে নানা পশুপাখী 
'উতা' গায়, মানুষের গানের মতোই সে গান, 
অনেক উদাহরণ আছে তার 
অসংখ্য নুড়ি যেমন আরিসো সাগর তটে ছড়ানো । 
'পৃথিবীর প্রাণীর মধ্যে এমন কেউ নেই 
যার মধ্যে সঙ্গীতের দান নেই ।' 
বাস্তবিকই, ধীববের হৃদয়ে ইয়ামাতোর বাস। 
সত্যিই এই প্রথা অনবদা । 


ধীবর ইয়াম্মাতোর অবসর বিনোদন ও সঙ্গীতের কথা 


যদি বলতেই হয়, তবে গানের সঙ্গে যে নৃত্য 
আমরা করে থাকি, তাও দেখাতে হয়। অনেক রকম সেগুলি । 


কোরাস হ্যা নাচও আছে । কিন্তু কে দেখাবে সেই নাচ। 
ধীবর যদিও কেউ নেই | তাহলেও আমি-_ 
কোরাম তবনার বদলে--তরঙ্গ ধনি 


নরকের বদলে- এই প্রাচীন ব্যক্তি 
তার কৃঞ্চিত ভুরু সন্তে.ও 

বিতক্ত সহ্দ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
সবুজ চেউয়ের মধ্যে তাসতে ভাসতে 
নাচবে সেই সাগর-সবুজ নাচ। 


ধীবর এবং সঙ্গীত ও জোলাহল মুখর এই 'দেশ 
কোরাস দশ হাজার বছর ধরে এই গান গেয়ে যাবে। 


[নাটকের বাকী অংশ সঙ্গীত ও নৃত্য । কথা শধ্যাত্র নাচের ভাষ্য ] 


দ্বিতীয় অংক 


ধীবর [ কাবা দেবতা স্থধিইয়োশ্ি নো কানিতে রূপান্তবিত হয়ে] 


পাহাড়ের ছায়! বুকে নিয়ে যে-সমুদ্র শ্যামল 
১৫. 


২১৭৬ ভাঙনের যো নাটক 


লেখানে সমু সবুজ নাচে সপ্র 

ঢেউয়ের তালে তালে (সাগর সবুজ-নৃত্য প্রদশন) 
তরঙ্গবিধৌত এই অঞ্চলের বাইকে 

পশ্চিম সাগরের সীমার বাইরে 


কোরাস তিনি উদিত হলেন আমাদের সাষলে 
কাবোর সেই দেবতা সুমিইয়োশি 
স্ষিইয়োশি । 


দেবতা আমি এসেছি তোমাদের সাষনে 
আমি দেবতা-- 


কোরাল কাবাদেব স্থষিইয়োশি এষনই শক্তিমান 
যে 
তুষি আমাদের পরাস্ত করতে পারৰে না রাকৃতেন। 
তাই 
আমরা আদেশ করছি তুমি কিরে যাও নিজগুহে । 
এই তীরের চেউ জতিক্রম করে ক্রতবেগে । 
স্থমিইয়োশি এলেন প্রথমে 
তারপর অপর দেবতাবৃন্দ,* 
ইসে ও ইওয়া শিষিজর 
কা-শিমা এবং সি-শিমা এবং 
আওয়া ও আত্সু তা । 
এবং সুম্দর স্বীপের দেবী, 
সমুদ্র ডাগনদেব রাজা শাকাবার কন্যা | 
সমুদ্রের চেউয়ের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে 
তারা নাচলেন-_সেই সাগর-সবুজ নাচ। 
অষ্ট ড্রাগনের অধিপতি বাজালেন আটটি একতান, 
সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে ঘুরে 
তাবা নৃত্য অংশ নিলেন । 
তাদের নাচের পোশাকের প্রান্ত থেকে 
উত্থিত হব বে বাযুপ্রবাহ 


ক তাঙছের বঙ্ষে দেখা যাবে না। 


ছাকু রাকতেম ১৭৭ 


সেই হাওয়া গিয়ে লাগল চীনদেশীর তরীতে। 
পালে লাগল হাওয়া 

ফিরে গেল তরী আপন দেশে। 

সত্যি, দেবতার লীলা কি বিচিত্র! 

হে আমাদের রাজকমার 

তুমি রাজত্ব কর-_দীধ, দীর্ঘকাল ধৰে-_ 
অপরাজেয় আমাদের এই দেশে। 


৮ সা ল্াতীশাপিশ টপ শাকপশিিপসি্পসিসস 


এই অধ্যায়ের পালাগুলি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। 
প্রথম দুটি ইসে মনেগাতারিতেছ প্রাপ্ত পালা-নাট্ের মধ্যে বিধ্যান্ত 
ইজৎস্থ এবং কারিৎসবাতা | দুটিই সিআমির লেখা । 
ইজ্ৎস্থর কাহিনী--বহুদিন আগে গ্রাম্য দটি বালক-বালিকা একটি কপের 
পাশে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করত ও সেখানে খেলা করত। বড় 
হলে তাদের মনের তাব বদলে গেল। একে অন্যের প্রতি আসক্ত হল। 
তাদের বাবা-মা তাদের জন্য যে পাত্র ও পাত্রী মনোনীত করলেন, 
ত| তাদের পছন্দ হল না। ছেলেটি মেয়েকে একটি কবিতায় 
জানাল £ 
“ওহ, সেই কপ, সেই কপ, 
আমি সেই কপের পাড় ডিঙিয়ে দেখা করতে যেতাম 
সেই আমি আজ বড় হয়ে গেছি ।' 
মেয়েটি লিখল £ “আমার চুলের দূটি ওচ্ছ 

যা আমি একদা তোমার চুলের সঙ্গে মাপতাম 

তা আমার কার ছাড়িয়ে নেমেছে । 

তুমি ছাড়া কে সে গুচ্ছ বেঁধে দেবে ? ** 
তার! এমনি করে পত্র বিনিময় করত। অবশেষে তাদের আশা পূর্ণ 
হল। তারপর একবছর কেটে গেল; কিংবা তারও কিছু বেশী সয়| 


* নারিহিরার (৮২৫-৮৮০ খরী,) দূঃলাহলিক প্রেম কাহিনী, সপ্ভতবত: ন।রিহিরার রচিত | 
* স্বামী বৰর চুল বেঁবে দিত। 


১৭৮ জাপানের নে নাটক 


ষেয়েটির বাবা-যা যারা গেছেন। তাঁদের ভরণ পোঘণের কেউ রইল 
না। তারা একসঙ্গে থাকতে পারল না। ছেলেটি মেয়ো্টর বাড়ি ও 
তাকাইয়াম্থ শহরের (কাওয়াচিদেশে) মধ্যবর্তী জায়গায় ইতস্তত ঘুরে 
বেড়াত। সেসময় যেয়েটি একা ঘরে খাকত। 
ছেলেটি যখন দেখল মেয়েটি প্রসণ্ন মনে তাকে যেতে দিল, তখন সে 
তাবল মেয়েটির মনের পরিবর্তন হয়েছে । একদিন কাওয়াচিতে না 
গিয়ে সে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে নজর রাখতে লাগল। মে শুনতে 
পেল মেয়েটি গাইছে 'তাৎ্সুতার পৰত, 

বাতাস বইলে ঘ! শমুদ্র কাড়ি মত 

খাড়া হয়ে ওঠে, 

আমার প্রিয় প্রভু আজ বাতে তা একা পাব হবে ।' 

তার গান শুনে সে বিচলিত হল এবং কাওয়াচির তাকাইরাস্থ শহরে 
যাওয়া বন্ধ করল । 
নাটকে একজন ভ্রাহ্যমাণ পুরোহিত একটি গ্রাম্য মেয়ের দেখা পান ; 
মেয়েটি আসলে এই গল্পের নায়িকার প্রেতাত্বা | এই ঘটনা নিয়ে নাটকটি 
রচিত । 


কাকিতস্ুবাতা--নারিহিরা এবং তার সঙ্গীরা ইয়াৎস্হাশি নামক এক 
জারগায় জাসেন- সেখানে 'আইনিস' লতায় আবৃত জলাশয়ের ওপর 
দিয়ে তজ্জার একটি ছোট্ট নীচু আকাবাকা ফুটপাত দেখা যায়। 
নারিহিরা সঙ্গীদের 'কাকিৎস্ুরাতা' (আইরিস) নিয়ে কিছু রচনা করতে 
নির্দেশ দিলে একজন গাইলেন £ 

'কারা-গোঝোষো। 

কি-ৎস্ৎস্র নারে-নি-শি 

ৎসুমী শি এারেবা 

বারু-বার কি নুরু 

তা বি উয়ো শিজো ওমোউ।' 
প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর সাজালে-_'কাকিতসুবাতা” শব্দটি পাওয়া যায় । 
এটি একটি ধাঁধা বিশেষ-_বছ অর্থবিশিষ্ট 
অনুবাদ করলে খানিকটা এই রকম হয়। 

“আমার প্রিয়ার প্রেষ 

শরীরের সঠিক মাপের জামার মতো 


হাক্‌ রাকুতেন ১৭৯ 


আমাতে সংলগ। 

এবং অবশ্যই এখন 

তারু ভাবনা আমার সাথে সাথে চলবে 

এই দীঘ পথে ।" 
“যখন তিনি গানা্টি গাইছিলেন, অন্য সবাই কেঁদে ফেলল । মে অশ্তে 
তাদের সঙ্গে-নেয়া শুকনো চাল সিক্ত হয়ে উঠল।' এই নাটকে দেখ! 
যায়_একজন পুরোহিত এ জায়গায় এসে একটি গ্রাম বালিকার কাছ 
থেকে এই কাহিনী শুনছেন, পরে ভান যায় মেয়েটি 'আইরিস লতার 
আত্বা' | নাটকের শেষে মেয়েটি পশ্চিম স্বগের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। 
“এমন কি পুঘ্পের আম্মাও বৃদ্ধত্ব লাভ করতে পারে ।' 








হানাকাতামি 
[ফলের-সাজি ] 


রচয়িতা- কফাওয়ানামি 
পিআহি কক পুনলিখিত 


সিংহাসনে আরোহণের আগে থেকেই সম্রাট কেইতাই* লেডী তেকহিকে 
ভালবাসতেন | রাহ্রা হবার পর তিনি তাকে ফুলের ঝুড়ি ও বিদায় পত্র 
পাঠালেন । নাটকে দেখা যাবে, বার্তাবহ তার সঙ্গে রাস্তার মাঝখানে 
দেখা করে। অহিলাটি সেই পত্র স্রন্পর ও অস্কারবছল ভাষায় লিখিত 
সেই পত্র” পাঠ করেন যাতে লেখা ছিল রাডা সিংহাসনে আরোহণ 
করবেন ও রাজধালীতে যাচ্ছেন । 

তেক়ুহি আঁযাদের প্রেষের বসস্তদিন চলে গেল। 
একাকী চাঁদের মতো পরিত্যক্ত আমি | 
প্রভাতের আকাশে একাকী চাদ । 
আমি পাহাড়ে ফিরে যাৰ 
ফিরে যাব সেই গৃহে 
যেখানে একদা বাস করতাম । 
[ ধীরে ধীরে যঞ্চ ভ্যাগ। হাতে চিঠি ও ফলের সাঞ্ছি] 
[দ্বিতীয় ছুশোয বাদ্বার আগমন, দত্বন সহচর-বাহিভ রথে চড়ে। অভিথেক 
অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা এটি | হঠাৎ দাসীসহ তেকুছির আগমন। দাসীর হাতে 
ফলের ঝুড়ি ও পর] 


তেরুহি (উন্মুত্তের মতে) ওগো যাত্রীদল, 
আঁষাকে বাজধানীর পথ দেখিয়ে দাও। 
দেখছ না, আঙি পাগল হয়ে গেছি! 
হতে পারি আমি উন্মাদ, 
কিন্ত আমার প্রেষ বাধ্য করছে আমাকে প্রশ করতে। 





ক ৪০৭-৪৩১ খী:। 


দাসী 


সতাসদ 


নিষুর পথিকেক্ষা। 

কেন তা জধাব দিচ্ছে না আবার প্রংশের ? 
যহাশিরা ! এই সব আীব কোন ভ্ববাৰ দেবে না। 
তবু, আমর৷ রাক্ষধানীর পথ খ.জে নেব। 
দেখুন বন্য হংসীর। এই পথে চলেছে । 

মনে পড়েছে। ভালভাবে ধনে পড়েছে। 
বন্য হংলীব। যায় দক্ষিণ দিকে 

শীতের আকাশে উড়ে। 

দক্ষিণ দিকেই আমার প্রভুর শহর । 


[তারপর হষণজশিত--যাতে তেরুহির, নিজের গ্রাফ একিছেন থেকে বাস্বখানী 
ইয়াসাতোয় যাবার বিবরণ | অবশেষে হালিগাফারিয় পাশে দাড়িয়ে তারা বলল, 
রাজধানীতে এসে পেছেছে তারা । অভিষেক শোভাযাত্রায় রাজা ও রথের সঙ্গে 
জনৈক সভাসদও থাকেন | তিনি ডেকে বলেন, রাস্তা সাক কর। রাম্তা নাক 
কফর। রাজকীয় শোভাযাত্রা যাচ্ছে।' তেরুহির দাসী এগিয়ে গিয়ে শোতা- 
যাত্রার পথ পার হয়ে যায়। সভাসদ তাকে সঙোরে বাকা দিয়ে সারিয়ে গেল। 
ফলের ঝড়ি বাটিতে পড়ে বায়।] 


দেখ, কি করেছে । মহাশয়া, আপনার সাজি লোকাটি পথে ফেলে দিয়েছে । 
রাজকুষারের দেওয়। ফলের ঝুড়ি? 


কি? আমার প্রভুর ঝুড়ি। লে ওটাকে মাটিতে ছু'ড়ে ফেলেছে । কি 
যৃণ্য কাজ! 

শোন উন্মার্দিনী। কেন পাগলাহি করছ একটা ঝুড়ি নিয়ে? কোনু 
প্রভুর কথা৷ বলছ তুষি ? 

পনির রাহি নানি রা সি আর 
কি কেউ আছেন তেমন ? 

[ তাক়্পর 'উনা্ত নৃত্য? । সভাসদ তাকে রাজার কাছে আসার অন্য নির্দেশ 
বিলেন এবং নাচতে যললেন যাতে ভার নির্বোধ আচরণে রাজার ননে বিস্বপতা। 
দেখা দেয় । সে এগিয়ে এসে উরতি এবং লি, কৃ" ভেন* এর না নাচে। 


তার বৃত্যুতে রাজা শোকে অভিভূত হন। রাজপ্রাসাদে দেয়ালগাতরে ভার চিত 
অন্কনের আদেশ দেন, কিন্তু ছবি হাসতে ও কাঁদতে পারে না দেখে তার 


* হান বংশীয় চীনা সমাট ও তার উপ-পত্বী। 


৮৮৯ জাপানের নো নাটক 


যনোবেদলা বেড়ে বার। অনেক বানর সেই প্রতিকতির যব জীবম সঙ্চারের 
চেষ্ট1! করেন এবং তার আত্মাকে সপ্রা্টের সাষনে উপস্থিত করা চেষ্টা করেন। 
একগন একটি পর্দার উপরে তার যুখ ও অবয়বের ক্ষীণরেখা আনতে সঙ্থ হয়। 
রাজা স্টৌয়া মাত্র তা মিলিয়ে ষায়। একাকী রাজ। প্রাসাদে দাড়িয়ে থাকেন ] 


সভাসদ রাজা আদেশ করছেন, তোমার ফুলের ঝুড়ি দেখাও । 
[সে কলের ঝুড়ি সংা্টের সামনে নিয়ে এল ] 

সভাসদ সম্রাট ঝুড়ি দেখেছেন । তিনি বলছেন এটি নি:সন্দেহে তার আগে 
কার দিনের* সম্পদ | 
তিনি তোমাকে ওই ঘৃণ্য পত্রের কথা ভুলে যেতে বলছেন এবং আরও 
বলছেন উন্স্ততা প্রকাশ না কবডে। তিনি তোমাকে তার সঙ্গে 
প্রাসাদে নিয়ে যাবেন । 


আআ 


ক সিংহাসনে আরোহণের আগেকার দিল। 


প্রেমিকের 
আত্ব। 


অমিনামেশি 


রচয়িতা-_দিজামি 


একটি গল্প ও কবিতা নিয়ে এ-নাটক বচিত। 

একটি লোক রাজধানীতে এসে লেখানকাব একটি মেয়ের প্রতি আসজ 
হল।| হঠাৎ করে সে চলে যাওয়াতে মেয়োট খুব ভেঙে পড়ল। যে 
অঞ্চল থেকে লোকটি এসেছিলো, মে সেখানে যাবার জন্য বেরুল। 
তারপর তার বাড়ি খুঁজে বের করে বাড়ির ভূত্যদের কাছে তার খোজ 
নিল! তারা জানাল যে সে বিয়ে করেছে সংপ্রতি এবং স্ত্রীর সঙ্গে 
আছে। 

একথা শুনে সে দৌড়ে গিয়ে হোজো নদীতে ঝাপ দিল। 

যেই তাকে এ সংবাদ দেওয়া হল, হতচকিত ও উদ্‌ত্রান্ত হয়ে সে তখনই 
সেখানে গেল। সে দেখল মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত দেহ মার্টিতে পড়ে 
আছে। সে কাদতে লাগল । 


মেয়েটির মৃতদেহকে সে দুহাতে তুলে নিল 


আম্মা 


প্রেমিকের 
আত 


এবং পৰতের সানদেশে মাটির ভেতরে 
শুইয়ে দিল তাকে বিশ্বামের জন্যে । 

সেই মাটিতে জন্ম নিল একাটি রমণীয় ফুলগাছ। 
এবং ছেয়ে গেল ফুলে ফুলে তাঁর সমাধি। 
তারপর 

“এই ফুলই তার আত্মা 

এই কথা বলে সে ফুলের পাপড়িগুলোর প্রাস্ত 
নরম হাতে স্পর্শ করল। 

এবং বসে থাকল ততক্ষণ 

যতক্ষণ না শিশির বিন্দু 

তার পোশাক ও ফুলগুলো ভিজিয়ে 

ঝরে পড়ল। 

কিন্ত তার মনে হত, 

ফুলটি তার প্রতি নয় প্রসনু 


১৮৪ জাপানের নো নাটক 


ফেলনা, যখনই সে ফলটি ছু' তে যেত, 
সেটি নুয়ে পড়ত, সরে যেত একপাশে । 


এই হচ্ছে কাহিনীর খারা | কবিতা অংশ বিশপ ছেনজোর লেখ! | (৮১৬-৮৯০ 


খীস্টাব্দ) 

ওগো ক্মারী ফুলগুলো 

শরতের পাহাড়ের উপর তোষরা ঝরছ। 

সকল গব-গৌরব নিয়েও 

ক্ষণমাত্র তোষাদের আয়ু। 

“ছিতো তোকি'শ্ক্ষণকাল-_এই পালার কথা সুখ | 

'ক্ষণকাল' তারা একসঙ্গে বাস করেছিল রাজধানীতে, “ক্ষণকাল' 
স্বায়ী হয় মানুষের যৌবন, “ক্ষণকাল' ফোটে ফল, “ক্ষণকাল' বাঁচে 
ভালবাসা । 

নাটকের প্রথমে দেখা বায় একটি বৃদ্ধ লোক একগুচ্ছ ফুলের পাশে 
ঘুরতে ঘুরতে পুরোহিতকে নিষেধ করছে ফুল না ছিড়তে। 
দ্বিতীয় অংকে সেই ব্যক্তি প্রেমিকের আত্মারূপে প্রকাশিত। মেয়েটির 
আত্বাও সেখানে এসেছে এবং দৃজনেই পুরোহিতের প্রার্থনার ওণে 
জীবনমৃত্যুর অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। উল্লেখ্য, হৃদয়ে-বন্ধনে যাদের 
মৃত্যু হয়, তারা সবাই 'লিঙ্বো' অর্থাৎ অর্ধজীবন অর্ধ-মৃত্যুর ছারাচ্ছন 
বৃত্তে আবতিত হয়৷ 


মাৎসুকাজে 
রতফিতা-_কাওয়ানাহ্ি 
সিআমি কর্তৃক পূনলিখিত 


নাব্িহিরার ভাই ল় ইউকি-হিরা সুমার নির্জন তীরে নির্যাসপিত হন। 
সেখানে অবস্থানকালে দুটি ধীবর কন্যাকে সমুদ্রের লবণ খাড়িতে 
সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানি বইবার কাছে সাহায্য করে তিনি আনন্দ 
পেতেন । মেয়ে দূটির নাম মাৎসুকাজে এবং মুরাসামে। 
সেই সময়ে তিনি দুটি বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন। যখন তিনি 
পবত অতিক্রম করেন, প্রথম কবিতাটি সেই সময় লিখিত। 

“হেমন্তের বাতাস হাৎ তীব হয়ে 

প্রবাহিত হচ্ছে 

পথিকের পোশাক ভেদ করে । 

স্রমাতীরের এই বাতাস বইছে, 

গিরিবর্ষের ভেতর দিয়ে ।? 
স্ুমায় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বাজধানীতে একাটি কবি 
পাঠিয়ে দেন। 

“কেউ যদি সংবাদ জানতে চায় 

তাকে বোল £ 
আমি স্ুমার তীরে 

পানির পাত্র টেনে নিয়ে চলেছি ।' 
দীর্ঘদিন পর রাজকুমার জেজি এ-জায়গায় নির্বাসিত হয়ে আসেন । 
'জেঙি সনোগাতাবির' নসুমা' অধ্যায়ে আঁছে-_ 

'সমুদ্র বদিও কিছু দূরে ছিল 

তথাপি হেমস্তের বিষণ বাতাস এসে বয়ে যেত 

গিরিপথের যধ্যে | যনে হত সমুদ্র বুঝি কাছেই, 

কেনন! শোনা যেত চেউএর প্রবল গর্জন ।' 
উপরের ঘটনা নিয়ে এ নাটক রচিত। এক ভ্রাহ্যমাণ পুরোছিত 
সুমা ভটে এলে সেখানে একটি আশ্চর্য দেবদাঁরু বৃক্ষ দেখতে পান। 


১৮৬ আপাদের নো নাটক 


কোরাস 


একজন স্থানীয় লোক তাঁকে জানায় বে গাছা্ট, দূজন বীবর কন্যা-_ 
যাৎসুকাতে ও মরাসামের সুতি চিহ্ রূপে রোপিত হয়েছিল এবং 
সে তাকে তাদের জন্যে প্রীর্থণা করতে বলে। প্রার্থনায় দীর্ঘ সহর 
লেগে যায় এবং পৃরোহিত জানান যে তিনি সেই লবণ খাড়িতে বিশ্বাহ 
নিতে ইচডুক। ওয়াকির স্তপ্তের কাছে গিরে তিনি এমনভাবে অপেক্ষা 
করতে থাকেন যে হনে হয়, তিনি সেই লবণ খাড়ির মালিকের 
ফিরে 'আঁসার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন । এই সময়ে পূর্বোক্ত মেয়ে দটি 
মঞ্চে এসে 'পানি-বছন' নত্য প্রদ্শন কবে। সে নাচ প্রপিদ্ধ 'জল 
পাত্রে চাদ' নাষে খাত। 


(যুরাসামের কখা বলছে) 
আবে, আমার পাত্রের মণ্যে টি | 


সাৎস্রকাজে 'আমার পাত্রের মধে ও একটি চাদ ৬'কি দিচ্ছে | 


কোরাস 


(আকাশের দিকে তাকিয়ে) একাটি চাদ উপরে .., 


রাত্রির শীরবতায় 

পানি আনবার পথে 

গাগরীর কিনারায় নিমজ্জিত একটি একটি চাদ 

বয়ে নিয়ে চলেচে দুনেই । 

লবণ-সমুদ্রপখে অন্তহীন শমে 

আমাদের চি-ধেরা পৃথিবীর গভীর বেদনা 

বিস্াাত এখন। 
কাজ শেষ করে তারা কটিরের দিকে (ওয়াকির স্তন্ত) যেতে থাকে। 
সেখানে পুরোহিতকে অপেক্ষমান দেখতে পায়। তাদের জীণ দীন 
কিরে তার থাকতে অসুবিধা হবে, একথা গানিয়ে তারা প্রথমে তাকে 
ভেতরে নিতে রাজী হয় না, অবশেষে তাকে আশ্য় দেয় এবং সাধারণ 
প্রশের পর নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে। 
শেষ নাচে মাৎসুকাক্ষে লড ইউকিহিরা প্রদত্ত রাজসভার সন্তকাবরণ 
ও শিকারের পোশাকে সজ্ভিত হয় এবং অন্যানা নাচের সঙ্গে 'ভগ্র 
গৃতা'ও দেখায় । (হাশোরোযো। পালায় বণিত)। 
নাটকের এই অংশের 'যোটিক' হল ইউকিহিবার অন্য একটি কবিতা 


বাৎসকানজে ১৮৭ 


যা 7595080575155150 বা 770001৩0 06005 ৮5 ৪ 000৫1 


০65 গ্রন্থে রয়েছে। 
'বখন আমি চলে যাব 
তখন যদি শুনতে পাই 
ইনাবা পবৰতেব দেবদারু গাছের মতো 
নিঃসঙ্গ তুমি আমার প্রতীক্ষায় আছ 
তাহলে আমি ফিরে আসব তোমার কাছে ।' 
এখানে মাত শব্দের অব হ্াথবোধক- অপেক্ষা” এবং 'দেবদাক্ক | 
ইনাবা--'একটি পবতের নাম', অন্য অর্থে যদি আমি চলে যাই।" 
যে জ্দয়-বন্ধন তাদের পৃথিবীর সঙ্গে আবদ্ধ করে রেখেছিল, প্রাথনার 
ফলে সে বন্ধন থেকে তাদের আব্বা মুক্তি পায়। 


শুন্কৃওয়ান 


রচয্িতা-_সিজামি 


পূরোহিত শুর্কৃওয়ান নারিৎস্ুনে এবং ইয়াস্থইয়োরির সঙ্গে মিলে 
তায়রা বংশের উচ্ছেদ সাধন করতে চেয়েছিলেন । তাদের বন্দী করে 
সাতস্জমার তীরে শয়তানের ত্বীপে নিবাসিত করা হয়। 

নারিৎস্জনে এবং ইয়াস্ুইয়োরি কমানোর দেবতাদের উপাসক ছিলেন। 
তীরা তাদের নিবাসনের শ্বলেও এই উপাসনা-রীতি আনয়ন করেন। 
তীরা সেই স্বীপে, ফিরোতো। থেকে কমানো পযন্ত নিরানৰ্বইটি দেবা- 
লয় নিযাণ করেন। কাগজের পতাকা দিয়ে তারা রাস্তাটি সাজান । 
কষানোর তিনটি যন্পিরের কিছু কিছু উপাসনার জিনিসপত্র তাঁবা এখানে 
নিয়ে আসেন । 

নাটকের প্রথমে দেখা যায় নির্বাসিত দুই ব্যক্তি উপাসনার সাঙগী 
বয়ে জানছেন। অনুষ্ঠান-উপযোগী পোশাক* তাদের ছিল না, পরিধেয় 
আীর্পণ পোশাকেই তারা ছিলেন; ভাতের অতাবে বালি দিয়ে প্রসাদ 
নিবেদন করছেন। নিবাসন-প্ৰকালে শুন্কৃওয়ান হস্শোজি নামক 
'জেন' মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন ; নিবাচনে তিনি এসব অনুষ্ঠান পরিহার 
করে চলছেন। কিন্ত যখন উপাসকগণ ফিরে আসছেন, তখন তিনি 
তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, হাতে একবালতি পানি । তিনি 
বলেন, তার হাতে তাদের শেষ সুরাঞ্জলি রয়েছে । তারা বালতির দিকে 
দৃষ্টিপাত করে হতাশ বিরক্ষিতে বলতেন 2 9581 9০ %/৪. 10128 
1842--এ তো! পানি'। 

এরপর শুন্কৃওয়ান একাটি দীধ-গীতি সংলাপে নানা ক্লাসিক প্রসঙ্গ 
অবতারণা করে চত্্রমলিকার নিধাস এবং মদের মধ্যে সাদশ্য প্রতিপনু 
করবেন । 

(শুন্কুওয়ানের কথা বলছে) 

ওহ্‌ 1 নির্যাসনের সমাপ্তিহীন দিনগুলি! 

কতদিন জামরা এমনভাবে কাটাব এখানে ! 





* জান্গানিক শত পোশাক । 


শুদ্কৃওয়ীন ১৮২ 


এখানে শিশির শুকিয়ে যাওয়ার সময়টুকও 
হাজার বছরের চেয়ে দীর্ধ যনে হয়) 
একটি বসন্ত চলে গেছে। গীঘ্মও শেষ হয়ে গেল । 
শরৎ শেষ হয়ে গেছে। আবার এসেছে শীত। 
গাছের পাতায় ও ফলেই কেবল 

এই খতুবদলের স্বাক্ষর | 
প্রান জীবনের জন্যে কাতর হয়ে আছি। 
মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে 

মধুর স্মতিময় অজ ঘটনা। 
শহরের রাস্তা এখন আমার কাছে 

স্বর্গের যতো মনে হয় 
সেগুলি বসম্তের ফুলের মালায় সাজানো ! 


[সহসা এক আঁগস্কককে নিয়ে একাঁটি নৌকা উপস্থিত হলো! নৌকাটি 
উপস্থিতি মঞ্চায়িত করার জন্যে নো নাটকের রীতি অনুযায়ী হাসিগাকারির 
কাছে একজন অন্গাষী নৌকার প্রতীক হাতে লিয়ে দাড়িয়ে থাকবে। রাত- 
ধানীর নির্বাসিত দল থাকবে ওয়াকির স্তপ্তের পাশে ] 


আগস্তক মঞ্চে এসে বলবে- বাতাসের বেগে তার নৌকা সমুদ্র থেকে 


এখানে এসেছে । সে একটি ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে নৌকা থেকে 
নেষে আসে। 


আমি এসেছি শহর থেকে রাজক্ষমাপত্র নিয়ে । 
সকলের শোনার জন্যে পড়ছি। 


শুন কৃওয়ান (খাব! দিয়ে পরটি নিয়ে) দেখ ইওসিইয়োরি ! 


দেখ! অবশেষে এল! 


ইয়াস্থইয়োরি (পত্রটি পাঠ করবে) এট। কি, কি এটা ? 


'সাম্রাজ্জী সম্তানসন্ভবা, তাই সারা দেশে ক্ষমা প্রদর্শন করা হন । নিবা- 
সিতদের দেশে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হল। তাদ্বার সেনাবাহিনীর 
লেফটেন্যান্ট নাবিৎস্থন এবং তাঁয়রা বংশের ইয়ানুইয়োরি | বারা 
শয়তানের স্বীপে নির্বাসিত, তাদেরও ক্ষমা করা হন। 


« কিকিনতো--বৌছ্ধদের অন্যতম স্বর্গ | 


১৯০ আপানের নো নাটক 


ভন্কৃওর়ান তুমি আঙার নাষ পড়তে ভুলে গেলে নাকি? 
ইয়াম্ুইয়োরি দূভাগ্য 1! আপনার নাষ এখানে নেই। 


পড়ে দেখুন। 


শুন্কৃওয়ান (পত্রাটি পরীক্ষা করতে ফরতে) 


গত 


বোধ হয় লিখতে ভুল হয়েছে। 


না। রাজধানীতে আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে, 
ওরা দূজন ফিরে যাবেন, কিন্তু শুন্কৃওয়ান এই স্বীপেই থাকবেন। 


তা কেষন করে হবে £ 
একটি অপরাধ, নিবাসন দণ্ডও এক । 

শক্তিশালী জালের মতো ক্ষমা বিস্তৃত হল 

নিষগ অসংখ্য বাক্তিকে উদ্ধার করার জন্যে । 

তবু কোন্‌ প্রতিহিংসায় বাদ পড়ল এই হতভাগ্য! এই আমি! 
এই বলা পাবতা প্রদেশের নিজ নত। 
তিনজনে মিলে থাকবার সময়েও 

কি ভয়ঙ্কর মনে হত। 

এখানে থেকে যাবে শুধ একজন 

তীরের উপর ঝরে শুকিয়ে যাওয়া একটি ফলের মতো । 
সামুদ্রিক গুল্ের একটি ভগ্র শাখার মতে 

তাকে কোনো ছেউ এসে স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে লা। 
এই কিসেই স্বীপ নয় 

যাকে শয়তানের রাজ্য বলা হয়। 
যেখানে আমি মরে যাইনি, 

কিন্ত হতবুদ্ধি নিভীব পিণ্ডের মতে 

তার কালো রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি ! 

এখন নরকের ঘণ্যতষ শর়তানও 

কাঁদবে আমার দুঃখে । 

আবার ভুলের জন্যে 

স্বরগষতা কেঁপে উঠবে। 

ত করুণার সিজ করবে দেবতার অন্তর, 


যানুষের হৃদয়কে করবে দ্রবীভূত 


জনুকৃওয়ার ১৯১. 


এই শিলাঞ্চনে শিকারসন্ধকানী বন্য পশ্ড ও পারীদের 
ক্ষধার্ত চীৎকারও পরিণত হবে করুণ বিলাপে। 
[ধুই হাতে যৃখ ঢাকবে। কিছুক্ষণ পর ব্বাবার ঘোষণাপত্র পড়তে খাকবে ] 
কফোরাস পঠিত পত্র আবার তিনি হাতে তুলে নিনেন। 
খুললেন সেটি এবং দেখতে থাকলেন। 
তাঁর চোথ মাকুর অতো ধরতে লাগল 
এদিক থেকে ওদিকে । 
কিন্তু বাববার দেখেও অনা কোন নাম 
তিনি পেলেন না দেখতে, 
নারিৎস্নে আর ইয়াস্ইয়োবি নাষ ছাড়া | 
'হয়তো কোথাও একটা ক্রোড়পত্র আছে 
ভাবলেন তিনি, আর আবার খুললেন সেই পত্র; 
কিন্ত কোথাও পুরোহিত বা শুন্ক্ওয়ান শব্দটি খ'জে পেলেন না। 
[ দৃভ নারিৎস্লে ওইয়াস্্র ইয়োরিকে নৌক্কায় ডেকে নিল। পূরোহিত ইয়াস্ুই- 
য়োরির জামার প্রান্ত ধরে তাকে অনুসরণ করলেন। ধৃত তাকে ঠেলে দিরে নৌকায় 
উঠতে নিখেষ করল ] 
শুনৃকওয়ান 'দূতাগ্য' | তুমি কি শোননি এ প্রবাদ বাক্য 
'আইন সানো, কিন্ত তার দাস হয়ো না, 
হয়ো না নিম ।' 
আঁষাকে অন্তত: লোকালয়ে নিয়ে চল। 
এইটুক করুণা কর। 
দূত কিন্ত নাবিক দয়া কাকে বলে জানে না। 
সে তার দাড় টানতে শুরু করেছে। 
শুন্কওয়ান (এক পা পিছিয়ে গিয়ে) যাক আমার জীবন বায় বাক | তিনি দুই 
হাতে নোঙরের দড়ি ধরে টানতে লাগলেন। 
ঙত কিন্ত নাবিক দড়ি কেটে দিল এবং 
' নৌক। ভাসিয়ে দিল সমুদ্রে | 
শুনৃকৃওয়ানসে হাত জোড় করল। ব্যর বার বিলতি করল তাদের । 
দত বছিও তার! তার ডাক শুনল, কিন্ত তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলন! | 


% কোনো 7080) বা ব্যল-চরিত্র হিসেবেই এই চরিত্রটি স্টি। 
৯৬ 
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শুরবকৃওয়ান লব শেখ । আর সে চেষ্টা করে ক্ষতবিক্ষত হন না। 
ফোরাম একাকী, পরিতাভ সে 
পাগলের মতো দোলাতে লাগল জামার আন্তিন। 
সেই রমণীর যতো* 
যে মাৎসুরা-তটের ওপর দীড়িয়ে 
পাথরে পরিণত না হওয়া পর্যস্ত 
হাত দাড়ছিল। 


দত, দুর্ভাগা মালব । 
নাকগিৎসুনে আযাদের হৃদয় শীতল নয়। 
ও ইয়াসু- আষরা নগরে পৌছে 
ইয়োরি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে 
(একত্রে) বারবার অনুনয় করব। 
কিছুদিনের মধ্যেই আপনি ফিরে যাবেন। 
শাল্ত হৃদয়ে জপেক্ষা করুন। 
[নৌক। গূয়ে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরও অন্পষ্ট হয়ে এল] 
শুনৃকওয়ান অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর 
তাঁর। বলে গেল। 'আশা আছে, অপেক্ষা কর।' 
কিন্ত তাদের কণ্ঠস্বর দূরে চলে গেল, 
অম্পষ্ট হয়ে গেল। 
তাদের ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে সব আশা মছে গেল। 
পে তাঁর কানা ও বিলাপ থামাল। 
স্তন্ধ হয়ে দাড়িয়ে সে শুনতে লাগল 
শুনতে লাগল-_ 
[শুন্কৃওয়ান কানে হাত গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। যনে হল, সে 
দূরবতী শব্দকে হাত দিয়ে ধরতে চাইছে] 
সপ শুনৃক্ওয়ান, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা ? 


শুনৃক তৌষরা আর্মার জন্যে বলবে তো? 


*. পোয়োহাইন-_বখন তাক স্থাী কোরিরা হাতা করে, তখন পর্বতশিখরে থাড়িকে হাত 
নাড়তে নাড়তে অবশেষে সে পাষাণে পরিণত হয়। 


শুন্ক্‌ 
তিনজন 


শুদৃক্‌ 


সস 


শুনুক্ওয়ান ১৯৩ 
অবশ্যই । তারপৰ নিশ্চয়ই ডাকা হবে আপনাকে । 

শহরে ফিবিয়ে নেওয়া হবে। তাই বলছ তো ? 

হা, অবশ্যই | 


আহিও আশী। করছি। তব্‌, 
যাতক্ষণ আশা থাকে-_ 


'অপেক্ষ! কন, কর, কর।' 

স্বরগুলো মদূ হতে হতে মিলিরে গেল। 

তরী ভেসে ভেসে অদৃশ্য হল দরে। 

পেছনে পড়ে রইল অজগর ঢেউয়ের সারি। 

কণ্ঠস্বর গেল থেমে । 

তরী ও যানুঘেরা অদৃশ্য হল। 

সব চলে গেল। 

এখানে প্রাচীন কোওয়াতা নৃতা, ইওগা শিষ্পা নাজেও কখিত, প্রদশিত 
হবে । এ নাচ গন্ধক দ্বীপ অপাৎ শয়তানের ্বীপেশ নাচ । এই মাচ 
কতবাবোধে উদ্বন্ধ নাবিতস্রানে ও ইয়াসু ইয়োবিকে এবং ধ্যানী 
সংপ্রদায়ের মঠাধ্যক্ষ শুন্কৃওয়ানেব নৈতিকাতা-বিবজিত আতীঙ্গিযবাদের 
প্রতীক | নাটকের বাকী অংশেব খানিকটা নিয়জপ 


কমানোৰ মাহমান্য পবিত্র দেবতার 

অঙ্গীকাব কবেছেন এই মযে : 

যখন আমাকে ডাকবে জদয় দিয়ে 

সে মরুতুষির শেঘ প্রান্তে 

বা পৰতের বত দূরেই থাকুক না কেন, 
আমি তার কাছে পথ দেখানোর আলো পাঠাব। 
তার পথ নির্দেশ করব ।' 

আমরা দৃরবর্তী পৰতের দেশে 

নির্বাসনে থেকেও তিনটি দ্বোলয়ের সাহায্যে 
আমাদের কৃমানের দেবতাকে 
প্রতিদিন করেছি আরাধন! | 


১8৪ জাপানের নো নাটক 


তারই বদলে 
আমাদের এ প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল। 
শুনকৃওয়ান, আপনার কি যনে হয়? 
শুন্কৃওয়ান ধদি হিয়েই-এর-পর্বত অধীশুরের” কথা বলা হত, 
আমার আপত্তি খাকত না । 
কিন্ত কমানোর দেবতার প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা নেই আমার ॥ 


[ নাধিংস্থানে এবং ইয়াসু ইয়োধির গতিবিধি বর্ণনা করবে ] 


অতঃপর ওরা দুজন উপাসনার জন্যে জায়গা গকতে গেল £ 
প্রসারিত সমুদ্রেব উপর দিয়ে তাকাতে তাকাতে 
তিনাটি পবিত্র পবতের ঠিকানা খাজে খে 

তারা ঘুরে বেড়ালো বন্ধুর তটে । 

এবং উচু শিলার মধ্যে যেখানে একটি নদী বইছে, 
সেই দীধঘ স্রোতশ্বিনীর তীরে তীরে 

উপানান্মালের খোঁজ করতে লাগল তার! । 
পরিকল্পনা করলো" 

বেখানে আকাশ ভেদ করে ধন গাছ উপরে উঠেছে, 
সেইখানে তারা স্থাপন করবে ভননী-উপালনালয়, 
তাদের পরীক্ষিত সত্োর কেন্্। আর এখানে 
প্রতিষ্ঠিত করবে অপেক্ষাকৃত ছোট কন্যা-তীখ্ব 

কানের উপাসনালয় । 

উত্তর দিকের একটি বরফাৰৃত পবত-খাড়ির কাছে 

তারা এসেছিল, 

সেখানে মেধ খেকে বরঝবর 

ঝরে পড়ছে বাবিধারা । 

তারপর তাদের যনে পড়ল নাচি পৰতের কথা, 
যেখানে ড্রাগনদেব তার পাখায় জলভার নিয়ে 

ঝোড়ো বাতাপের ষযতে। নিঃশ্বাস ছেড়ে 
বনতুষিকে ভরংকর করে তোলেন, 

এখানেই ভারা লশৃক্ষতাবে আর এক নাচি স্বাপন করল । 


ক বৌস্ছধর্মের টেওাই পেশীর প্রধান কেম্রে। 


শুরকৃওয়ান ১৯৫ 


পুরোহিত শুস্ক ওয়ান উপরে উঠে 
উত্তর-দক্ষিণ-প্ব-পশ্চিষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, 
হাজার হাজার তাবনায় তয়ে উঠলো তার হৃদয় | 
হঠাৎ করে একটুকরো কালো যে 

দেখা দিল তার সাষনে, 

কালো ভাবী মেঘের টুকরো । 

একখণু বিশ।ল শিলা ভেঙে গুঁড়ো হরে 

পড়ল লবুদ্রে। 

তখন তাঁর বনে পড়ল প্রাচীন একটি গান 

“বাতাস একটি ফলকে নিয়ে রাখল বুদ্ধেন পায়ে ) 
নিক্ষিপ্ত হল একটি প্রত্তর খও্ 

সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে শেল জলাশয়েব মাছ গুলো 
বাতাসের কোন বিশেষ মতার জন্যে এননটি ঘটেনি 
কিংবা এর জন্যে দায়ী নয় এ প্রশ্তরবও্ড। 

তারা তো জানেই না তারা কি করছে |? 

তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 

“এই পঞ্চউপাদান-_ 

এই মার্টি, পানি, বাতাস আগুন আর হৃদয় 

একটা গ্বাণ বৈ কিছুই নয়। 

তার দেনা শোধ করতেই হয়! 

আর হৃদয় সে তো আকাশের মতো শন্য, 
আকৃতিবিহীন, বস্ববিহীন। 

ধাক। আর না-ধাকা 

এই হচ্ছে সব মিশ্িত পদার্ধের স্বৈতগুণ | 

পর মুহতেই তো৷ তা হারিয়ে বায়। 

কিন্তু একমাত্র টিস্তাই হচ্ছে চিরস্তন | 

এইভাবে সেই গধিত পুরোহিত, 

অনুতাপহীনতা আর শাস্ত্রীয় অনুশাসন যার পরম আশ্বর, 
অবশেষে তিনিও পড়লেন ভেঙে । 


আমা 
[ধীবর বালিকা ] 
বচযিত।-- সিআমি 


কুজিওয়ারা নো ফসাক্গাকি এক ধীবর রমণীর সম্ভান। ছোটবেলার 
তাকে তার সার কাচ পেকে রাদধালীতে নিয়ে যাওরা হয়| বড়হয়ে 
সে মধ্যে যথো ষাকে দেখতে শিদো'-তে যেত। যাবার পরে সৈকতে 
তার সঙ্ষে এক ধীবর কন্যার দেখা হয়। সে কিছুক্ষণ কখাবাত। 
বলার পর তাকে একাটি চিঠি দিয়ে চলে গেল । যাবার সময় বলে 
শোল, 'আঁমি তোষার জননীর আত্মা' / চিঠিতে লেখা ছিল ত্রয়োদশ 
বছর 'আগে আমাব আত্বা চলে গেছে পীতপিগুলোকে । এই শিলা- 
যতি দেখেই বোঝা যায় অনেক অনেক দিন আগে সাদা বালির লীচে 
চাপা পড়েছে আমার অস্থি । মৃত্যুর পথে অক্ককার, শুধু অন্ধকার, 
আজ পধস্ত কেউ আমার জন্যে প্রার্থলা করেনি। 

আমি তোষার মা । আমার ল্গেহের পুত্র, তের বছর ধরে আমাকে 
ঘি রেখেছে যে অনস্ত অন্ধকার, তুমি তাকে আলোকিত কর, আলো- 
কিত কর। 

ছেলেটি তার মায়ের আত্মার জন্য প্রাথনা করল এবং তার মা তার 
সাষনে মশ্বগের আশীবাদপুষ্ট ড্াগনদেবী ব্ূপে আবির্ভূত হল। তার 
হাতে ছিল 'হাকেকিয়ো। এবং সে ছায়ামাই' নামক তের মুদ্রার তের 
'আতনৃভা নেচে দেখাল । 

তের রকমের নাচ । কছো মঞ্ধে তাকে পুরুষের পোশাকে দেখা যাবে। 
কেননা স্বগে মেয়েদের জন্যে কোনো স্বান নেই । 


রাহা অর এজ 


তো'নো-ই 


তোনো-ই 





তাকে নে! ইউকি 
[ বাঁশবনের ওপর তুষার] 
রতজিতা-সিজামি 





চরিত্র 


তোনো-ই ৎসুকিওয়াকা (প্রথম স্ত্রীর গভক্ষাত পত্র) 
প্রথম স্ত্রী তার বোন 

দ্বিতীয় স্ত্রী একজন ভূত্য 

কোরাস 


আমার নাষ তোলো-ই । এচিগো দেশে আবার বাস। আমার একজন 
সী ছিল। সাষান্য কারণে তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয় এবং আহি 
তাকে দীধ দেবদার-অরণ্যে রেখে চলে আসি-_সে জায়গা এখান খেকে 
বেশী দরে নয়। আমাদের দৃটি সম্ভান ছিল। মেয়েটিকে আহি সেই 
বনে তার বা'র কাছে রেখে 'ানি। আর ছেলেটিকে নিয়ে আসি 
নিজের আছে, কেননা সেই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী | 

তারপরে আমি বিয়ে করে আবার নোতুন বৌ ঘরে এনেছি। ফোনো 
অলগুধ্য বিধান অনুসারে আমাকে কয়েকদিনের জন্যে এখান থেকে 
কিছুদূরে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হবে । আর, কাউকে আষার ছেলেটির 
দেখাঙুনার ভার দিয়ে যেতে হবে। আসার স্ত্রী কি এখানে আছে ? 


কি বলছে ? 


আমি তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে ডেকেছি। অলঙঘ্য বিধান 
অনুযারী আর্গাকে দু-তিন দিনের জন্যে তীর্ণব্রযণে যেতে হবে। 
আমার অন্পস্থিতিতে, আষি চাই, তুমিই আঙার ছেলে তসুকিওয়াকাকে 
বত্ব সহকারে দেখাশুনা করবে । আর শোনো, এতোদঞচলে ঘন 
তুষারপাত হয়। যর্খন আঙিনার বাঁশবনের উপর স্তপীকৃত তুষার 
জমে, তখন তার ভারে বাশগুলি নুয়ে পড়ে এবং ভেঙে টুফরো 
টুকরো হরে বার। 


১১৮ আপানের মে সটিক 


তোনো-ই 


ঠক তু 


জানি না, এখন তেষন তুষারপাত হবে কিনা ; কিন্ত কেন যেন যনে 
হচ্ছে, বাতাসে তৃারের আভাস আছে। বখন তুষারপাত হবে, 
তখন ভূত্দের আদেশ দিও তার) যেন অবিলম্বে পাতা থেকে তুষার 
ঝেড়ে ফেলে। 

কি বলডো, ভীপশ্রমণ ? তা ভুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো | আশা- 
করি তোমার যাত্রা শুভ হোক | বাঁশবনে তুধারপাতের ব্যাপারটা 
আমি ঠিকই মনে রাখবো | আর ৎস্ুকিওয়াকার জন্যে তোমাব ভাবনার 
কোন কারণ নেই। তুমি যত দূরেই থাকো, ওকে কি আমি অবহেলা 
করতে পারি? হুমি কি ভাবছো, আমি তাকে অবহেলা করবো ? 


ন]ঠিক তা নয়। তবে বলছিলাম কিনা, ও একেবাবে ছেলেমানষ 
১1 *্যাক্‌ এবার আহি যাত্রা হর কবি। [নিছক্রাস্ত | 


তস্ভুকিওয়াক।, শোনা । তোমার পিত। তীর্থ ভ্রমণে গেছে। যাবার 
আগ আমাকে বলে গেছে 'ৎ্জকি ওয়াকাকে যদ্বের সঙ্গে বেখো ।' 
একথা বলার কোন দরকার ছিল না। তুষি নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে 
তাকে কিছু বলেছে, বলেছ যে আমি তৌস্ার সঙ্গে তাল ব্যবহার 
করি লা। তুমি বড় খারাপ ছেলে। আমি তোমার উপর খুব-_খুবই 
ক্রদ্ধ হয়েছি। (সে ফিরে দাড়াল ও চলে গেল) 

[ তখন তস্থাকওয়াক। দীধ দেবদারু বনে তার বারের কাছে ছুটে গেদ। এরপর 
কিছু ফাবা-নংলাপ ও ফোয়াস গান, বার হধ্যে যাতাপত্রের দূর্ভাশ্যের কাহিনী 
কাণিত] 

[দ্বিতীয় শ্রী ইতিষধ্যে জানতে পারলে যে ৎসুকিওযা নিকদ্দেশ হয়েছে] 


ৎসুকিওয়াফা কোথায়? তার কি হলো ? 
(ত্বত্কে ডেকে) তস্থৃকিওয়াকা কোথায় গেলো ? 


আমি তে কিছুই জানি না। 


কেন? অবশাই আনতে হবে। অবশ্য ব্যাপারচী আমি অনুমান করতে 
পারছি। আমি তাঁকে যা বলেছি, তা সে দোষের যনে করে দীর্ঘ 
দেবদারু বনে তার বা'র কাছে গেছে বকৃবকৃ করতে । কি বিশ 
ব্যাপার ? বাঁও, তাকে গিয়ে বলো, তার পিতা বাড়িতে এসেছে। 
তাকে ডাকছে । বাও, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। 


'প্রথম স্ত্রী 


ধু 


দ্বিতীয় 


“কোরাস 


তাকে নো ইউফি ১৪২ 
আযার কেমন বেন আশঙ্কা ছচ্ছে। হ্যা যাচ্ছি, আঁমি এখখুনি 
আপনার আদেশ পানন করতে যাচ্ছি। 

[সে হাসিগাকারির কাছ্ধে গেলো এবং ৎস্থফিওয়াকার ও তার বার সঙ্গে রুখ। 
বললো ] 

কর্তা ফিরে এসেছেন এবং ভোষাকে ডাকছেন । তসুকিওয়াকা। চলো, 
শিগগীর বাড়ি চলো । 

কি? তার বাবা তাকে ফিরে যেতে বলেছেন! কী দূভাগ্য আমার! 
ও এখানে এত কম আসে! তবু তোমার বাবা যখন যেতে বলেছেন, 
তোমার অবশ্যই যাঁওয়া উচিত। আবার এসো । তোমার দ:খিনী 
মাকে শান্তি দিতে শিগগীর করে এসো একবার । 


| ৎস্ুকিওয়াকে দ্বিতীয় স্ত্রী কাছে নিয়ে যাবে] 
আমি ৎস্ুকিওয়াকাকে নিয়ে এসেছি, মহাশয়া | 


এসবের অর্থ কি তস্ুকিওয়াকা ? তুমি আবার সেই দীর্ঘ দেবদারু বনে 
বকৃবকৃ্‌ করতে গিয়েছিলে ? 

শোনো, তোমার বাবা যাবার সময় বলে গেছে 

আঙিনার চার দেয়ালের পাশের বাশ গাছে যখন বরক জমবে 
তখন তা যেন কেউ পরিহকার করে ফেলে। 

এখন খুব তুঘারপাত হচ্ছে | যাও, তাড়াতাড়ি গিযে বীশ বনের তুঘার 
ঝেড়ে ফেলো | যাও তোনার কোট খুলে ফেলো এবং সার্ট পরে কাজে 
লেগে যাও। 

[ ছেলেটি আদেশ মেনে নিলো । কোরাসে বাশবন পরিংকার করার বিবয়ণ। 
ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা পড়তে লাগল ] 

বাতাস ছুরির মতো গায়ে বিধতে লাগল তার। 

বাত্রি যতই বাড়তে লাগলো, বরফ ততই জমে 

কঠিন হতে লাগলো, আর 

সে কিছুতেই ওগুলো পরিষ্কার করতে পারলো না । 

“আমি ফিরে যাবো সে তারল, 

এবং ফিরে এসে বন্ধ দরজার ধাকা৷ দিতে লাগলো । 

'খোল ! দরজা খোল' ! 

ঠাণ্ডায় জঙ্গে যাওয়া হাত দিয়ে 


২০০ জপানেরর নো নাটক 


দরজায় সে আধাত করে চললো 

কিন্ত কেউ সাড়া দিলো না। 

তার যুষ্টাধাতে কোন শব্দ হলো না। 

“ওহ, কী ঠাওা | কী ঠাণ্ডা! 

আমি আর সহ্য করতে পারছি ন। | 

আমাকে সাহাযা করো, সাহাবা করো ৎস্ুকিওয়াকাকে ।' 
বাইরে বাতাসের বেগ প্রবলতমষ 

এতো প্রবল বেগে আর কোনদিন বাতাস বয়নি। 


[ ধস্কিওয়াকার ষৃতদেহ ত্থধারের উপর পড়ে গেল। তৃতা তার দেহ দেখে 
দেবদাক যনে তার মাকে খবর দিতে গেল। এরপর কোয়াসে বিনাপের দৃশ্যে 


ষাতা ও কন্যায় করুণ শোক-গাথা। পিতা বাড়িতে এসে ভ্রপনধুলি জনে সব 
ঘটনা অবগত হলেন । প্রথযাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয়া সম্পর্কে কিছু 


বলা হয় নি] 
তাদের দুজনের পুপাকষের ফলে ৎসুকিওয়াকা পুনজীবন লাত করলো! | 


তোরি-অই 
রডকিতা--কজো ইয়াপোয়ো 
[সময় অজ্ঞাত ] 


তাকে নো-ইউকিব সঙ্গে তীব প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তিনি ফোন সময়ের 
লেখক তা৷ জানা যায়নি । 

এক লর্ড শহবে মোকদ্দমার কাজে গিয়েচিলেন। যাবার সবয়ে তিনি 
তার এক কত্নচারীকে জযিদারী দেখা শুনার দায়িত্ব দিয়ে ষান। তার 
অনুপস্থিতিতে মেই কমচারী প্রভুপত্বী ও তীদের পুত্র হানাওয়াকার 
প্রতি দূব্যবহার করে। তার ব্যবহারে তারা বাধ্য হয়ে ধানাথেতের 
মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নশীতে উজান-ভাটিতে দাড় টেনে টেনে ক্ষেতের 
পাখি তাড়ায়, যাতে ফসল নষ্ট না হয়। 


বা আপ পাপ পাপ ৮০৮ 


'হাসাযাৎস 


তাঙ্গো-মনোগুরুই 
রচয়িতা _ই-জআছি 


অনেক নাটকে দেখা যার যে পত্রের বিদ্যাশিক্ষায় প্রতি অনীহ। দেখে 
পিতার ক্রোধ প্রদশিত হয়েছে । এই রকম একটি নাটক 'নাকানিৎস্ু' 
বা যা | নটিকর্টি চেম্বার লেন কতৃক অনদিত হয়েছে। তাক্ছো। 
যনোগুকইও ভেমনি একটি পালা | অনেকে বলেছেন নাটকটি সিআহির 
প্লচনা। কিন্ধা সিআমি স্বয়ং তার 'ওয়াকস' নামক রচনায় উল্লেখ 
করেছেন যে, এটি ই-ছামি কর্তক প্রণীত। 

পিতা মঞ্চে এসে যখাবীতি প্রস্তাবনার পর ধোষণ। করেন যে, তিনি 
তার পুত্রকে পাশ বতী মন্দিরের বিদ্যালয় থেকে আনতে পাঠিয়েছেন । 
তার লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি জানতে ইচছুক | 

(ভৃত্যকে) মন্দির থেকে হানামাতস্রকে আনবার জন্যে যাকে পাঠিরে- 
ছিলাম, সেকি এসেছে? 

হ্যা, প্রভু । সে গতরাতে এসেছে । 

কি! গতরাতে এসেছে আর আমি জানতে পারিনি! 
গতরাত্রে সে একটু বেশী মাত্রায় পানাসক্ক ছিলো৷ । 

তাই আমর। ভেবেছিলাম আপনাকে আগষনবাত। ন। জানানোই ভালো। 
ওহ! গতরাতে সে যাভাল ছিল, তাই না? তাকে আমার কাচ্ছে 
পাঠিয়ে দাও। 


[ভ্ৃত] হানাযাংসকে নিয়ে এল ] 


গতবারের চাইতে জনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি । আমি ভোমার 
পড়াশুনা সম্পকে জ্ঞানতে চাই, তাই আনতে পাঠ্ঠিয়েছিলাম | কেমন 
হয়েছে পড়াশুনা ? 

কঠিন বিষয়গুলো। আষি বেশী শিখতে পারিনি । নীতি শাস্ত্র বা সত্রাবলীও 
খুব একটা শেখা হয়নি। কাবোর অটম সন্কলন কিছু কিছু পড়েছি। 
আইন শান্ত্রও তত এগোয়নি। 


ভাঙা যনোগুরুই ২০৩ 


পিতা না, না, আমি কিছুই ভাবতেই পারছি না। সে বলছে উল্লেখষোগা 
কিছুই ও শেখেনি। তাহলে বলতো কোন বিয়ে তোমার তাল দখল 
আছে ? 


ভ্ত্য (বালকের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করাতে চার) উনি আটটা কাঠি দিয়ে* 
সুন্দর দামামা বাজাতে পারেন । সামারা বাজনা । 

পিতা থামো! আমি কি তোযার সন্তান সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি ? 

ভৃত্য ন৷ প্রভু, আপনি মাস্টার হানামাৎসুর কথাই বনছেন ? 

পিত। তাহলে শোন হানাযাৎস্্ | এটা কি সত্যি! খুব তালো কথা । আমার 


কথা শোন চপ করে। এই সব বার্জে খেলা, কবিতা লেখা আর 
পংক্তি মেলানো! এসব কোন কাজের কাজ নয়। খেলার বন্দুক ছোঁড়া 
বা ফাবল খেলার চাইতে ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর লাঠি দিয়ে 
ঢোল বাজানো-সে তো রাস্তার ফঁচকে ছোড়াদের খেলা, যা গিয়ন 
উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। যখন আমি তোমাকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা 


এ উকি রা ার তারা ভীরিরার 
হয়নি । 


গুশ। শাস্ত্রের সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পড়া হয়নি তোমার । 

এসব ডাণ্ডা খেলার চাইতে পড়াশুনায় বেশী সময় দেওয়া তোঁষার উচিত 
ছিল নিজের দোষ লুকাবার চেষ্টা কোর না| যারা বেশী কথা বলে, 
তাবা কাজ কষ করে। এখন থেকে তুমি আমার পুত্র নও। যাও, 
যেখানে খুশি চলে বাও। 

(বালক হতবৃদ্ধি হয়ে ইত:ম্তত করতে লাগল) তুষি যদি নিজে ন 
যেতে পার, আমিই তোঙার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি । (তার বাছ ধরে 
তাকে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন) 

দ্বিতীয় দৃশ্যে হানামাৎসুকে দেখা যায় একটি জাহাজের ধার্গিক ক্যাপ্টেনের 
সঙ্ষে। তিনি বলেন যে ছেলো্টি পানিতে ডুবে মরতে যাচ্ছিল তাকে 
তিনি রক্ষা করেছেন! এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জানোর অসূল্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন; সেসব বিদ্যায় সে অসামান্য পারদশিতা 
দেখিয়েছে । এখন তিনি তাকে তাঙ্গোতে তাঁর বাবার কাছে নিয়ে 
ঘাচ্ছেন। তাঙ্গোয় পৌছে তারা৷ জানতে পারলেন যে ছেলেটির ৰাৰ। 
& “লাসারা' হচ্ছে কাটা বাশ গিয়ে তৈরি ও ইরনে স্থুলাচি' হচ্ছে জ্যাটটা কাঠির সাহাষে। 
ৈয়ি একধরনের সামূলি দাষামা বিশেষ। 


২০৪ জাপানের নো নাটক 


ক্যাপ্টেন 


হানাঙহাৎসু 


উন্মাদ 


কাস্টেন 


অনুতপ্ত ও দ:খিত হয়ে সারা দেশে ছেলেকে খজে বেড়াচ্ছেন । 
বন্্রশীয একটি মঠে এসে ক্যাঞ্টেন ছেলেটিকে ভ্োব্রাবলী পাঠের 
নিদেশ দিলেন এবং সকলের ষাঝে যোষণা করলেন বে একজন বিখ্যাত 
ও বিদগ্ধ বাজি শাহ ব্যাখ্যা করে শোনাবেন | ভক্তদের যধ্যে উন্যাদ- 
লক্ষপাক্রাস্ত এক বাক্তি ছিল। তাকে প্রথষে ভিতরে প্রবেশ করার 
অনুমতি দিতে চাইছিলেন ন! ক্যাপ্টেন । 

পাগলরাও কিছুক্ষণের ঘনো সংবত হতে পারে । আঙি শাস্্পাঠের 
সমর ফোল পাগলামি করব না। 


তবে তাই হোক। তা হলে চুপ করে বস এবং শান্ত হয়ে শোন। 
(হানাসাৎসুকে) সব ভক্ত এসেছে। তোষার কাজ শুরু কর। 


(নিবেন গতিবিধি বর্ণনা করবে) 

প্রার্থনার সময় হয়ে এল। 

চিকিৎসক বেদীর উপরে আরোহণ করে 
নিঃশব্দে ঘণ্টা বাজালেন। 

তারপর প্রাথনা করলেন ভক্তিভরে । 

আনুন, আষর। সকলে বিলে শাক্যসুনির 

নাষ নেই। 

একবার বোধিতে অভিঘিক্ত হলে 

যার অতীত, বঙ্ষান, ভবিঘাৎ, সব একাকাব হয়ে যার। 
তোমার উদ্দেশো আমাদের প্রাথনা 

হে অবলোকিতেশুপন, দশভুবনের অর্ধীশ্বর | 
স্বর্গ ও মতোর সব আব্বা ছ্েগে উঠুক। 
অধিতাত বুদ্ধের নাম চির প্রশংসিত হোক । 


(উত্তেদ্ধিত চীৎকারে) অধিতাভ! 
সব প্রশংসা তার জন্যে । 


এইতো! তুহি বলেছিলে তুষি যথাযথ 
বাবহার করবে, কিন্ত এখন গোলমাল করছ। 
ধর্ষসতাকে বিরক্ত করছ প্রলাপ বকে। 

এন জ্ঞানহীন চিৎকার আহি আগে 

ফখনে শুনিনি ? 


তঙ্ো-ষনোগুরুই ২০৫ 


[উন্মাদ একট সঙ্গীতয্খয় ফাবাক সংলাপ জাওড়ালো ; বোঝা গেল, একটি 
বালকের আত্মাকে রক্ষা করার জন্যে অধফিতাতের শরণ লিয়ে চিৎকার করছে] 
শোন উন্মাদ! ধর্মোপদেষ্টা শুনেছেন যে তুষি একটি বালকের 
আত্মার জন্যে প্রার্থনা করছ। তিনি তোমার কাহিনী শুনতে চান। 
[পিতা পুত্র একে অপরকে চিনতে পারল। বেদী থেকে নাক দিয়ে নীচে 


নেষে পিতাকে গড়িয়ে ধরল প্ত্র। জানের দেবতা আগ্রশীকে প্রণতি জালিয়ে 
তারা একসঙ্গে বাড়ি কিরল অতঃপর ] 


সস সপ 


ইকৃকাকু সেন্নিন 


[ এক শ্রঙ্গ ঘি] 


বেদারসের কাছে এক পাহাড়ে এক খষি বাস কষরতেন। বিচিত্র 
অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে এক হরিণীর গর্ভে তার এক সম্তান হয়। তার 
আকার মানুষের মতো হলেও তার কপালে একটি শিং ছিল এবং 
তার পা ছিল হরিণের পায়ের মতো ক্ষরওয়ালা | তাঁর নাষ দেওয়া 
হাল একশঙ | 

একদিন পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল । একশঙ্গ পিছলে পড়ে গিয়ে আঘাত 
পেল। কেননা তার পা দেহের ভার বহনের অনুপযোগী ছিল। 
সে বৃষ্টিকে অভিশাপ দিল এবং তার প্রাথণার কারুণ্য ও শক্তির ফলে 
বৃষ্টি খেমে গেল এবং কয়েক মাস ধরে সেখানে বৃষ্টি হল না। 
বেনারসের রাজা দেখলেন এই রকম অনাবৃষ্টি থাকলে পর দুভিক্ষ 
দেখা দেবে । তিনি অসতরণাপরিষদেকে আহবান করলেন এবং তাদের 
যধযে একজন তাকে এই বিপধয়ের কারণ দ্লানালেন। ব্রাজা ঘোষণা 
করলেন বে, যে ব্যক্তি থ্াঘির যাদু্জাল ছিন্ি করতে পারবে, তিনি 
তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন । বারোঙ্গলা শাস্তা রাজার কাছে এসে 
বলল, 'আষি খঘিকে এনে দেব আপনার কাছে, সে আমাকে পিঠে 
করে নিয়ে আসবে ।' 

ফলমূল ও সুরা নিয়ে পর্বতের দিকে সে যাত্রা করল । খাষিকে প্রলুব্ধ 
করে সে তাকে তার সঙ্গে বারানসীতে যেতে বাধ্য করল । শহরের 
প্রান্তে এসে সে শুয়ে পড়ল, বলল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, এক 
পাও এগুবার ক্ষষতা তার নেই । খঘি বললেন, তোমাকে আমি পিঠে 
করে নিয়ে যাৰ। ৃ 

শান্তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল। 

কোম্পারু জেস্বে! মোতোইয়াস্ত (১৪০৩-১৫৩২) রচিত নে নাটকে 
খঁঘি অগ্নিযুক্ত পক্ষবিশিষ্ট বৃষ্টির দেবতাদের বশ্শীভূত করে একটি গুহায় 
বশী কৰে রাখেন । বারানসীর যহিয়সী যহিলা শাস্তাকে পাঠান হয় 
তাকে প্রলুব্ধ করতে। খাষি তাঁর প্রতি আক্ৃঠ হরে যাঁদুশক্তি হারান ॥ 
গুহার তেতয় থেকে প্রচণ্ড গর্থন নির্গত হয়। 


ইকৃকাকু সেব্নিন ২০৭ 


কোরাস পাহাড়ের নীচ থেকে বাতাস উন্মত্ত ঝাপটায় বয়ে যাচ্ছে৷ 


টি 


আকাশ অন্ধকার--শিলাগওহা কাপছে । 
পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে চারদিকে । 
ড্রাগনেরা উপস্থিত হয়েছে । 

তখন ধাধি শক্ষিত হয়ে, সচকিত হয়ে 
সচকিত হয়ে গ্াষি আক্রমণ কৰলেন 
তীক্ষধার তলোয়ার নিয়ে | 

ডাগনরা্জ প্রচণ্ড ক্রোবে 

দৃদিকে ধানওয়ালা অস্ত্র দূলিযে 

যুদ্ধ করল কিছুক্ষণ ধরে । 

মি তার এন্দ্রঙ্ণলিক শক্তি হারিযেছ্িলেন 
তাই ক্রমশ: শক্তি হারিয়ে, দর্বল হয়ে 
লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে । 

ড্রাগনরাজ উৎফুল্ল হয়ে 

কালো যেধ ছিনুতিন্ন করল বর্শা দিয়ে। 
স্বর চারদিক ভরে গেল 

বজ। নিধধোঘষে ও বিজলী চমকে । 

প্রবল বর্ধণ হল শুরু। 

শত তবঙ্গরাশি উৎক্ষিপ্ত হল বন্যাধারার মতো । 
এবং সেই শেত মোত প্রবাহে ভেসে 
সে ভ্রুতগতিতে ফিরে এল ঘরে 

সমুদ্রের ড্রাগন শহরে। 


| 


ইয়ামাউবা 


[পার্তা রমণী ] 
রচয্লিতা-_সিজামি 
(কোম্পাক ছেনচিক উজ্িনবো। কুক পরিশোধিত আকারে লিখিত) 


ইয়াসাউবা হলো পর্বতের পরী । পৃথিবীর আরন্ত থেকে পর্বতগুলি 
তার তন্বাবধানে। শীতকালে সে পর্বতগুলি বরফ দিয়ে সাজায়, 
বসন্তে সাক্জায় ফল-লতা দিয়ে। নিজের কান্ষে সে সর্দা নিমগ্র! 
পাছাড় থেকে উপতাকায়, উপত্যকা থেকে পাহাড়ে যার্তীয়াতই তার 
কাছ । সে বৃদ্ধ হল। তার কাঁধ বেয়ে ঝুলে পড়ল সাদা চুলের 
রাশি, মুখ শুকিয়ে লম্বা হয়ে গেল। নগরের এক বারনারী তার 
নাচে ইয়ামাউবাব এই যাতায়াতকে দেখাল । তার নাচ এত অনবদ্য 
ও স্বাভাবিক হয়েছিল মে তার হাইয়াক্ষা! নামের বদলে তাকে সবাই 
ইয়ামাউবা বলে ডাকতে শুরু করল । একদিন হাইয়াক্মা শিনানে। 
পাহাড়ের পথ দিয়ে জেনেকে। মন্দিরে যাবার সময় পথ হারিয়ে ইয়া- 
মাউবা নামী সেই পর্বত রমণীর কুটিরে আশ্য় নিল। 
নাটকের স্বিতীয় পৰে বৃদ্ধা পরী তার স্বরূপে আবিভূত হয়ে তার 
চিরকালীন যাতায়াতের কাহিনী শোনাল। 

“ঘৃবে ঘবে, উঠতে উঠতে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে 

উপত্যকা থেকে উপত্যকায় বসন্তে সে বক্ষশাখা 

সারায় ফলে পল্লবে, শরতে পাহাড়কে সাজায় 

চাদের আলো দিয়ে, শীতকলে সাঙ্জায় মেঘ থেকে ঝরে পড়া 

অবিরল তুষার ধার! দিয়ে। 

উঠতে উঠতে, আবর্তন করতে করতে, . 

ভাগোর চাকায় আটকে যায় সে-_দীরধপদক্ষেপে 

শৈন শিখরে আরোহণ করে, বিচরণ করে উপত্যকায়-_” 


কোরাম উঠছে, উঠছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে 
ঘতক্ষণ তাকে দেখা যায়, আমরা দেখলাম | 


ইয়ামাউবা ২০৯ 


কিন্তু এখন সে অদৃশ্য হয়ে গেছে 

শাহাডের যধো। 

ফালি না, কোথায় সে গেল। 

একজন ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন, পাহাড় মানে জীবন-পাহাড় । সেখানে 
মানুষ একরূপ থেকে অন্য রূপে বিচরণ কবে, জীবন সুত্যুর ধর্ণামান 
চাকা থেকে তার নিস্তার নেই। 


হোতোকে নো হারা 
[ রঙম্গিতা--দিজামি ] 


তায়রা বংশের মহত্ডম পুরুষ ফিয়োমারির (১১১৮-১১৮১) রক্ষিতা ছিন্ন 
গিয়ো (09) | একদিন সেখানে হোতোকে নার্মী একটি বিখাত 
নভর্কী বালিকা এল। কিয়োমারি তাকে দরে পাঠিয়ে দিতে চাইল, 
কিন্ধ গিয়ো। তার সৌন্দষের খাতি শুনে তাকে দেখাব জন্যে উদগ্রীব 
হল এবং তার অনুরোধে কিয়োমারি হোতোকের নাচ দেখতে সন্বত হল । 
তারপর কিয়োমারি নতব্বীর প্রেমে পড়ল । গিয়োকে দলে চলে যেতে 
হল। সে সণ্যাসিনী হয়ে যাও বোনের সঙ্গে সাগানোন নির্জন বনে 
বাধ করতে লাগল । 

হোতেকে প্রতিহ্বনিম্বনীর এই ভাগা বিপর্যয়ে এত দুঃখিত হল বে 
নবলক্ক সম্মান তাকে কোন আনন্দ দিল না। সে বলল 'আমান জন্যেই 
ওর এরকম হল।' সেও সনুাপীনীর বেশে সাগানোতে কুটিরে এল 
এবং চার রমণী একসঙ্গে বাম করতে লাগল । সবক্ষণ তার! বদ্ধের 
উদ্গেশো প্রাথনা সঙ্গীত গাইত। 

নাটকে হোতোকের আত্বা এক ভ্রাম্যমাণ পুরোহিতের সামনে উপস্থিত 
হয়ে তাকে সব কখা বলে । তার সে কাহিনী যথেষ্ট কৌতৃহলোদশিপক ! 


শপ কিক সা ৬০ 


মারি 


[71712 £9078/.] 


রাজধানী শহরে এক ফুটবল খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়। তার স্ত্রী এই 
সংবাদ শানে শোকে উনাস্ত হয় এবং তার আত্মার কল্যাণের জন্যে 
ফটবলম্যাচেব আয়োজন করে। সেই নারী ধোষণা করলো, 1791৩ 
5০110?1৩ এর ৮টি অধ্যায়ের প্রতিভূ হচ্ছে ফুটবলের আটজন 
খেলোয়াড় । যদি চারজন গোলরক্ষক খাকে, তাহলে মোট সংখা! 
হয় বার। এই হ্বাদশ সংখ্যাই জীবনের কারণ ও ফলাফলাকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। তাই ফুটবল ধম নিরপেক্ষ কোনো খেলা নয় । নাটক শেষ 
হর ফটবল-নৃত্য দিয়ে | দ্বাদশ শভকের বিখ্যাত ফটবল বিশেষের 
একি পত্রিকায় এই কথিক। পা ওয়! যায় : 

'আমি আমার সঙ্গে সেই সমরকার বিখ্যাত খেলোয়াড়াদের নিযে এসেচি | 
তার! আমার হাজার খেলাকে পৃণতা দেবে । আমি দুটি বেদী স্থাপন করেছি. 
একাঁটির উপর বেখেছি ফুটবলগুলি, অন্যটিতে সবরকম ভোগের উপাদান । 
দুটি প্রখন।-ফিতা দিয়ে তাদের যুক্ত কবে আমবা ফটবলের উপাধন। করছি । 
সেই রাতে আমি ঘরে দীপাধারের পাশে বসেছিলাম আমার কলম নিবে ; 
পত্রিকার জন্যে গুছিয়ে অনুষ্ঠানসূচী লেখাব জন্যে! সেই সময় হ্াৎ 
করে চার বছর বয়স্ক তিনটি শিশু একটি উৎসরগাঁকৃত ফুটবল নিরে 
সেখানে উপস্থিত হল | তাদের মুখ মানুষের মাতো কিন্ত শরীরের বাকী 
অংশ বানরের মতো | মনে হলে, কি অঙ্ঠুত জীবন? আর কক্ষস্থবে 
জিজ্াসা করলাম, তোষর। কার! ?' তার। বলল, 'আমর। ফুটবলের 
আত্বা। 'বদি আমাদের নাম জানতে চাও - বলে তার! তাদের কপাল 
থেকে চুলে গোছা সরিয়ে দিলে দেখলাম তাদের প্রত্যেকের কপালে না 
লেখা জআছে। নামগুলি হল 'বাশস্তী উইলো ফল', গিন্সের শান্ত 
বনাঞ্চল' এবং 'শরৎউদ্যান' | তারা বলল, 'দয়া করে আবাদের নামগুলি 
যনে রেখ এবং প্রলনুচিন্তে আমাদের 1177721 বা সন্মানিত অভিভাবক 
হও |” 1%1-2911 বা সম্মানিত ফটবল হিসেবে ভোমার খ্যাতি 
উত্তরোন্তর বৃদ্িটুপাবে | 

এই কথা বলে তার। জদৃশ্য হয়ে গেল। 


তত ররর 


তোরু 


রচক্সিতা- কাওয়ানামি জথবা সিজামি 


রাজকুমার তোরা কিয়োতোর নিকটে রোকুজো-কাওয়ারায় এক বিবাটি 
প্রাসাদ নির্যাণ করেন | লাদিওয়া উপসাগরের অনকরণে তিনি সেখানে 
একটি উপসাগরও নির্সাণ করেন, যা দিনে দুবার পালি দিয়ে পূর্ণ করা 
হত। যাতে কোয়ার-ভাটা খেলতে পাবে । শ্বমিকের। বু দরবতী 
সমুদ্র থেকে লবণাক্ত পানি এনে সেই জলাশয় পূর্ণ করত । 

নাটকে আছে -এক পুরোহিত সেখান দিয়ে বাবার সময় এক বৃদ্ধ বাক্তির 
সাক্ষাৎ পাদ। পে নোনা পানি বষে নিচ্চিল। লোকটি তোরুর আত্মা | 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে তার প্বজ্লীবনের ব্রশবর্ষ ও ভাঁকজমকের মহড়া দেখায় । 
রোকুল্ডো কাওয়ারা নো-ইনদের বিশাল প্রাসাদের ভীৰন যাপনেব চিত্রও 
দেখালো হয়| 


মাই-গুকরমা ব1 91717720101 
(নি 1021৭6059 000৯5 ] 
রতজিতা---মিইয়ামাস 
(তারিখ : অজ্ঞাত) 


কামাকুরার এক বাক্তি এক বছরের জন্যে রাজধানীতে এসে একটি যেয়ের 
প্রেমে পড়ে । ফিরে যাবার সষয় সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্ত 
তার বাবা-মা যেয়োটিকে পছন্দ করতে পারেন না, তাড়িয়ে দেন বাড়ি 
থেকে । . 

সে রাজধানীতে গেছে ভেবে লোকটি সে দিকে যাত্রা করে | সন্ধ্যায় 
এক গ্রামে গিয়ে পৌছায় । তাকে বলা হয় সে যদি রাতে ওখানে 
থাকে তাহলে পরদিন তাকে ৮/288০01 8:)08£-এ অংশ নিতে হবে, 
যে নৃত্য প্রতি বছর ষষ্ঠ মাসে দেবতা গিয়োনের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
সে বলে তার হৃদয় ও পা ক্ষতবিক্ষত, সে দাচতে পারবে না। পরদিন 
গ্রাবাসীরা দূই দলে বিভজ্ঞ হয় । প্রথমদল ওয়াগনের উপয়ে উঠে 
নাচে। এই নৃত্যটি নারিহিরার প্রিয় পাত্রী বারে মহিলার সম্মিলিত 
গীতিনাট্য | নাচের নাম 'বিজিন জোরোই' । দ্বিতীয় দল নাচে ৎসুযাতো। 
নাচ, যার কাহিনী নিযুক্ধপ £ 

ত্রিরহস্যে আলোকিত যোগ-পৃত পানিতে ধোঁয়া কামরার, দশযানের 
পাঁশে কৌচে বসে, নয় অবলোকনের জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলেন 
হিয়েইজান মঠাধ্যক্ষ হোস্হো। | গ্রীঞ্ছের গভীর রাত। হঠাৎ হ্বিমুর্খী 
দরজায় হাভুড়ির শব্দ হল। দরজা খুলে দেখলেন চ্যান্সেলর কওয়ানি 
দাঁড়িয়ে, বিনি দ্বিতীয় মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে মারা গিয়েছিলেন । 
“কেন আপনি এই গভীর রাতে এসেছেন চ্যান্সেলর কওয়ান 2 
পৃথিবীতে বখন ছিলাম, নিন্দুকের জিহবা আমাকে অপদস্থ করেছিল । 
বু দিয়ে খ্ংস করতে এসেছি আমার শক্রদের | 

শুধু ধ্যানী পুরোহিতদের উপাসনাস্থল বদি দেব। 

তুষি একটি প্রতিজ্ঞা কর, তবে তুমি রেহাই পাবে। 

প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আর বাবে লা রাজসতায় ।' 


২১৪ জাপানের নো নাটক 


উত্সবের 


'তারা যদি দ'বার আমাকে ডেকে পাঠায় তে। যাব না, কিন্ত যদি 
তৃতীয়বার পাঠায়... ... 

'আগস্কক বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল । জামার যধা থেকে একটি 
ডালিম বের করে মুখে দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়া ছিটিয়ে দিল ্থিযুখী 
রক্ষায় । লাল ডালিম আগুন হয়ে জলে উঠল। শিখ লক লক করে 
দবঞ্ঞ। গ্রাস করল, মঠাধাক্ষ তা দেখে প্রার্থনার কঙ্ষিতে আঙুল 
মোচড়ালেন। জল উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে জাগুন নিভে গেল | 
হিয়েই পরতেন সেই যুগুঙ্কার অটল হয়ে রইল। দ্টি নাচ শেষ হল। 
উৎসবের আহবায়ক দর্কবৃন্দকে আবার নাচতে বললেন অন্য নাচ। 
একটি বালিক। এগিয়ে এসে বলল, সে নাচবে। “তোরার সঙ্গে আ্রনে- 
কারির বিচ্ছেদ-নৃতা ।' তখন সকলে স্থিতীয় ওয়াগনের সেই লোকটিকে 
ডেকে নাচতে বলল । “আমাকে কষা কর, আমি নাচতে পাবি লা)? 
না, তোমাকে নাচতে হবে ।' 

তবে আঁষি তোরা ও স্রনেকাবির বিচ্ছেদের লাচ দেখাব ।' 

'কিন্ত ও নাচ ওদিফের একটি মেয়ে নাঁচবে। 

তুমি অন্য নাচের কথা ভাব ।' 

আমি অন্য কোন নাচ জানি না। 

ভারী বিপদ হল তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। দটো গাড়ী পাশপাশি 
রাখা হোকি--তার। দুজন একসঙে নাচুক। 

দন যখন কাছাকাছি এল, তখন লোকটি দেখল, মেয়ো্ট তার হারিয়ে 
যাওয়া স্ত্রী। তারা দুত্বন নাচতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর তারা 
মিলনের আনল্গপ উপভোগ করার জন্যে নাচ বন্ধ করল। নাটক শেষ 
হল আনল-সঙ্গীত গেয়ে। মিসেস স্টোপৃষ সুমিদাগাতা নাটক 
অনুবাদ করেন। তাতে 'জননী' হারানো সন্তানকে খুঁজছেন, সেই 
কাহিনী আছে। 


ইবান। 


দৈতাগণ 
ঈয়াম! 
দৈতাগণ 


কিইয়োই- 
যোবি 


কিয়োজেন (প্রহসন প্রস্তাবন।) 
নরকে পাখী-শিকারী 
রচগ্লিতা--এশাসী জয়ো 


চরিত্র 


ইয়াম। লু নবকের বাছ। 
কিউয়োইযোরি ক পাখী শিকারী 
দৈতাগণ ও কোরাস 


নরকের রাজা ইয়াম। বুদ্ধের ছয় রাস্তার মিলনস্থলে এসে দীড়িরেনছ। 
(চিৎকার করে) 

এই এই আমার মোশাহেবর। কই ? 

এঈ যে, এই মে, আনরা | 

বদি কোন পাপী আসে, তাহলে তাদের পাঠিয়ে দিও নরকে । 
অবশ্যই প্রভু, তাই হবে। 

[পাখী শিক্ষারী কিইয়োইযোরির প্রবেশ ] 

'সব মানুষই পাপী ।' আমার আর তয় কিগের? আমি পাখী 
ধরি। নাম--কিইয়োইয়োরি | 

সমভূমির সবাই আমাকে চেনে। কিন্তু আমার নির্ধারিত দিন শেষ 
হয়ে এসেছে। অস্থায়ী জীবনের বাতাস এসে লাগছে আমার গায়ে । 
এই তো আমি এগিয়ে চলেছি স্্যহীন দেশের দিকে । কোন বেদনা 
বোধ না করেই পৃথিবী ত্যাগ করব আমি, কেননা এখানে থাকার 
ইচ্ছা আমার নেই | 

পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী । 

আমার পা আঁমাকে নিয়ে এসেছে ক্ষয়শীল পৃথিবীর বছিরে। 

ছয় পথের মিলন স্বলে এসেছি আঙষি। 
অস্তিত্বের ছয় রাস্তার বিলন স্বলে। 

যনে হচ্ছে, আমি স্বর্গে বাব। 


২১৬ জাপালের নো নটিক 


দে 


ইরান 


হাহা | সনে হচ্ছে একটি যান্ঘ এসেছে । নিশ্চয় সে একজন 
পাপী। তার সম্বন্ধে জানাব আমরা । (ইয়াষাকে) প্রভু, প্রথষ পাপী 
এলে গেছে। 
তাড়াতাড়ি করে তাকে নরকে পাঠাও। 
কাছেই । স্বর্গের চাইতেও নরক বড়। 
[কিইরোইযোরিকে ধরে ] 
এসো, এসো , এবার এসো । 
[কিইয়েইযোরি বাধা দিতে থাকে ] 
এই যে, শোনে, 
আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, 


অনান্য পাপীর চাইতে বেশী জোর দেখাচ্ছ তুমি । 
সমতুমিতে খাকার সময় কি কান্ত করতে ? 


কিইয়োইযোরি আমি কিইয়োইযোরি | প্রসিদ্ধ পাখী শিকারী । 


দৈতা 


কিইয়ো 


রন 


পার্খী ধরতে ? বড় খারাপ । সারাদিন ধরে প্রাণহানির কাজ করতে। 
এটা ঘড় সাংঘাতিক, তুষি জান! আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমাকে 
নরকে যেতে হবে। 

সত! আমার তো মনে হয়, আমি তত খারাপ লোক নই। 

তুমি যদি আমাকে এখন স্বগে যেতে দাও, তবে বাধিত হব। 

আশে রাজাকে ভিজ্ঞেস করে দেখি। (ইয়ামাকে) 

প্রভু, যদি অনুমতি দেন তো বলি-- 

কি বলছ? 

পাপী লোকটি বলছে, সমভূষিতে সে পাখী ধরে বেড়াত। তার 
মানে, মে সবদ। প্রাণ হণন করত। : এটা বড় সাংঘাতিক ক্রিনিস 
এবং তাকে নরকে যেতে হবে। কিন্ত তাকে একথা বললে সে বলছে 
আমরা তার প্রতি অন্যায় করছি । বলুন, কি কক! যায় এখন? 


তাকে বরং আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। 


কিইয়ো 


কিয়োদেষ ২১৭ 


বছত জআচ্ছ। | (কিইয়োইযোরিকে) এদিকে এসো | রাজা ইয়াহা 
স্বয়ং ভোমাকে দেখতে চান। 
আসছি। 


এই যে প্রভু, সেই পাপী। 


শোন হে পাপী। শুনলাম পৃথিবীতে থাকার সময়ে তুমি শুধু পাখী 
ধরতে । তুমি ভারী বদলোক এবং তোমার অবশ্যই নরকে যাওয়া 
উচিত। 

বা:! ভারী যজা তো! কিন্ত, আমি বে পাখী ধরতাম, ধনীলোকের! 
সেগুলি কিনে বাজদের খাওয়াতি। সুতরাং ভাতে কোন দোষ লেই। 
বাক্তও তো একজাতীয় পাখী, তাই না ? 

হযা। ঠিক বলেছেন । 

তাহলে একা করা তো তেষন দোষের নয়। 


আপনি তো দেখছি আমার মতেই বিশ্বাস করেন। 
দোঁষ দিতে গেলে বাজদেরই দিতে হয়, আমাকে নয়। এখন আমায় 
সোজা স্ব্দে যেতে দিলে আমি বাধিত হব। 


(নো স্টাইলে আবৃত্তি করবে) 

যেহেতু মৃত্যু পাহাড়ে সে দেখেছে অনেক পাখী, 
কিন্তু স্বাদ লাভ করেনি এক।টরও 

তাই দরকের রাজা বলল-- 

তোমার ফাদ নাও, এবং তোমার কাজের কৌশল 
আমাদের দেখা ৪। 

তারপন শান্তিতে চলে যেও। 

এর চেয়ে সোচ্চা কাঁজ নেই আর | 

আমি ক'টি পাখী ধবে তোমাকে দেব উপহার | 
তারপর সে ফাঁদ নিয়ে চীৎকার করে বলল, শিকারের জন্যে এইতো 
শিকার ! শিকার ! 

সে চীৎকার কনে বলল 

'পাথী শিক|রের জন্যে 

হঠাৎ করে নৃত্য পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে 


২১৮ জ্াপালের নো নটিক 


কিইয়ে। 
দগৈতাগন 


কিইয়ো 
ফোরাম 


অনেক পাখী উড়ে এল। 

ক্রাত ফাদে ধরা পড়ল কতগুলি-- 

'ভাজল এখন --এই কথা বলল সে। 

কারপর রানা হলে, রাজকে দিয়ে বলল, 

'একটি চেখে দেখুন |? 

(লোভীর মত্চো) মাকে খেতে দাও ! 

(খেয়ে গোটি চাটতে চাটতে) অবশ্যই বলা ঘাঁয়, এগুলি বড় সুস্বাদ | 
(দেতাদের প্রি) ভোমন। চাখবে নাকি একটু £ 

ধন্যবাদ । (পোভী গ্রাসে খেয়ে শিয়ে) 

আর একট ৪191 না, না, আমাকে । 

কি চনংকার গদ্ধ। 

'আষি জীবনে এত ভালো জিনিস খাইনি । 

তোমার এই 'আচরাণের জন্যে আমি তোমাকে ফিবিনে দিচ্ছি পুখিবীতে। 
মাতে আরও তিন বছর তুমি পাঝী ধরতে পার । 


তাহলে আমি খুবই বাধিত হাব | 


ভুষি অনেক পাখী ধরবে । 

তিতির, পায়র।, বক, সারস 

কেউ তোমার হাত পেকে পাবে না নিস্তাব | 
চাঁপট এসে তোমার ফাদে পড়বে । 
স্থৃতরাং সে যতো ফিরল 'আবার । 

ইয়ামা তাকে দিলেন উপহার 

একটি রত্বখচিত মুকুট । 

লেটি সসমন্রমে নিয়ে সে ফিরে এল সমভুষিতে 
তার জিবনের দ্বিতীয় পৰ শুর করার জন্যে 





আধুনিক নো ও তৎসংক্রান্ত 


জাপান খেকে আনা পন্ভাবলী 


৮৬৮ সালে শোগুনের পতনেৰ পর 'নো' যে অবলুপ্ত হয়নি, ত। 
ত উমেওয়াকা মিনোকর (১৮২৮-১৯০৯) চেষ্টার ফল। তিনি ও 
তার প্বপুরুষেরা কওয়ান্জে থিয়েটারের পুষ্ঠপোঘক ছিলেন । ১৮৬৮ 
খীস্টাব্দে মিকাডোর রাক্জা দখলের পর কওয়ানাজ্জ প্রধান কিয়োতাকা 
ভাবলেন, যে নো শোগুন বংশের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট, তারও 
ধৃংস অবশ্যন্তাবী। তাই তিনি শিক ওকায় চলে যান, যেখানে শোশু- 
নবা পালিয়ে গিয়ে আশ্ুয় নিয়েছিল | 

মিনোর একা থেকে গেলেন এবং ১৮৬৯-৭০ সালে একক প্রচেষ্টায় 
একটি থিয়েটার নিষাণ করলেন। এই দেখে অন্যদলগুলিও ক্রমশ: 
ফিরে এল এবং পাঁচাটি থিয়েটার স্থাপিত হল । চারটি আগেকার এবং 
নতুনটি উমেওয়াকার । মিনোরুর পর তার স্রযোগ্য পুত্র মানসাবুরো 
এবং বোফরো ১৯১৯ সালে নতুন উমেওয়াকা থিয়েটারের প্রবর্তন 
কারেন।  উমেওয়াকা পরিবারের প্রতি শদ্ধাবশত: এবং তার একক 
বহৎ কাজের স্বীকৃতি দানের জন্যে তিনটি ধিয়েটারের লোকজন প্রথম 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয় | কিন্তু কওয়ানাজরা তাতে অংশ নিতে 
রাজী হননি । এই দলাদলি এত বেড়ে যায় যে দক্ষভাসূচক প্রশংসাপত্র 
(71015) দেবার সময় কওয়ানাদ দাবী করেন যে সো শুধুযাত্র তাদের 
দল-প্রধান মোতোশিগেরই প্রাপ্য । এই সব প্রশংসাপত্র মিনোরুরা 
ক্রমানতয় পেয়ে আসছিল এবং উম্েকওয়া পক্ষাবলম্বী কওয়ানজে তেৎস্থ- 
নোজোও পেতেন | মিনোরুর এই অধিকার তার জীবঙ্দগশার কখনো) 
ক্ষণ হয়নি। 

১৯১৬ সালে মিঃ অসওয়াল্ড সিকার্ট যি: চার্লস রিকেটাসকে যে-সব 
চিঠিপত্র লেখেন, আধুনিক লো” আলোচন৷ প্রসঙ্গে সে-সব চিঠিপত্রের 
অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে । পত্র লেখক ও প্রাপক দুজনের 
কাছ থেকেই সে-সব পত্রাবনী যুদ্রিত করার অনুমতি লাভ করে আমি 
কৃতভ্ঞ। কিস্তু আমি আশা কক্সি বে, মিঃ সিকার্ট, ধিনি “নো এবং 


₹-21 %/ 


২২০ জাপাদের নো নাটক 


ফাবুকি সম্পর্কে এত ৰেশী উৎসাহী, তিনি এই দই নাট্য শিল্প সম্পকে 
তার স্তি ঝাপসা হয়ে বাবার আগেই এ বিষয়ে একখানি মূল্যবান 
পুস্তক রচনা করবেন। 

'লোকে যদি 'নো'-অভিনয়কে সহজ, 'অসংস্কৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত বলে, 
তা হলে তা ঠিক হবে না। 'নো'-র কবিতাংশ মোটেই সহজ নয়। 
এর মধ্যে গীতিনয় সুঙ্গ্ৃতা জাছে। কোরাসের এগারোজন, অন্যান্য 
অভিনেতারা, দটি তিনটি ড্রান, একটি বাশী সহযোগে আবৃত্তি, যাদঘরে 
রক্ষিত হবার উপযোগী মাখোশ, পোশাক, মঞ্চের জিনিসপত্র, প্রচণ্ড গরমে 
অভিনেতাদের অনড় হাত ও মুখের ঘাম হছে দেবার জন্য অনগামীদল 
--এইসবই 'নো' নাটকের অঙ্গ | আবৃন্তির সময়ে যুখের ভাব অবিকৃত 
রেখে ওধু স্বরের সাহায্যে তাৰ প্রকাশ করা হয়। বে-কোন ভাঁল 
কবিতা আবৃত্তির জন তা দরকার । কোরাস ( জজিয়ান সঙ্গীতের 
অনরূপ) অভিনেতার সংলাপ-সবই এঙাতীয় প্রকাশ । সবই গাল, 
শুধু সুরই এর বৈশিষ্ট্য নয় । সবের সীমার মধ্যে কোথাও কোথাও 
পরিবর্তন এনে অভিনেতা--যে নারী ভুমিকায় অভিনয় করে তাঁর স্বরে 
এমন কারুণ্য আনে, যা শুধু শব্দবহল সঙ্গীত মাত্র নয়, যার নিজস্ব 
সত্তা বতমান ; সে আবি অধব্ঞ্জক। 'নো' অভিনেতার মুখতাৰ 
ধাকে অপরিবতিত-অর্থ নিভর করে আবৃত্তির উপর। 

'আমার ধারণা কোনে। পরোহিত, পরী, দেবদূত, সুন্দরী মেয়ে বা প্রেতাগ্রার 
ভুমিকায় অভিনয় করার জনো হুখোশের প্রবর্তন করেন; রূপসজ্জার 
কাজে তার উপযোগিতা শুধু নে। নাটকে অভিনয়ের জন্যেই বাবহ্ৃত। 
একই সপ্তাহে থিযেটাবে 'ফুনাবেদেকি' দেখেছিলাম আনি, ইম্পিরিয়াল 
ও নো যঞ্চে। খিয়েটার লড ইয়োশিতস্রনের রক্ষিতা যাকে তিনি 
দূরে পাঠাতে চান, ভার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বাইকে। | সে 
রাতের অভিনয়ে বাইকোই প্রায় সমগ্র অংশ অধিকার করে রেখেছিল, 
তিনটি রমণী ও প্রেতাম্থার ভূমিকার তাঁর অভিনর এমনিই হয়েছিল যে 
কোন সুন্দরী পরীকেও লে ভূমিকায় তত মানাত না। কোন মুখোশ 
পরেনি সে, তার সংলাপ জাদৌ বোধগন্না হচ্ছিল না আমার বক্তব্যে 
কাব)ংশের শেন দলকদের কাছে পৌছে দেবার স্পৃহা তার ছিল 
বলে যনে হয় না, সে শুধু পরিবেশান্যারী অভিনয় করে চলেছিল । 
'নে/"অভিনয় কবির কল্পনাকে গতীবতর করে, এমনটাও দেখা 


অধুনিক লো ও তংসংক্ষান্ত ২২১ 


যার। আষি বখন অন্যত্র 'নো'র যুখোশ ঝুলতে দেখেছি, তখন মলে 
হয়েছে কি অপ্বভাবে এই মুখোশ শন্যতা ও বান্তবকে একত্রে মিলিয়ে 
দেন্ন। সুখোশগুলি অপ্রয়োজনীয় বা অযৌক্তিক নয়, (এমনকি দৈত্য 
দের যুখোশও বাস্তবভিত্তিক) লেওুলি আলাদ! দিনিল, যা দড়ি দিয়ে 
বেধে দেওয়া হয় সুখে; এবং চরিত্র উপযোগী আকুতির জন্যে তা 
তেষন উপযোগী লয়। তবে আ্ন্পর চেহারার অভিনেতার পক্ষে সুন্দরী 
রমণীর মুখোশ অবশ্য তেষন নয়, ক্ষেননা সেক্ষেত্রে আকৃতি ও সুখো- 
শের সম্মিলন সামগ্জস্যপূর্থ, এবং বিশেষ মূহর্তে ভার মুল্য অপবিসীম । 
পোশাক-পরিচ্ছদ প্রচুর ও অমূল্য সংরক্ষিত সম্পদ । কিন্ত তাও অপ্র- 
য়োজনীয় বা বাহুল্য নয়, বিশেষ ভূমিকার জন্যে বিশেষভাবে নিঙ্গিত 
বাবত এবং সম্ভবতঃ: প্রাচীন ধারা ও ইতিহাস অনুযায়ী যাজকদের 
দ্বারা মনোনীত | বর্ীয় বা যাজকীয় সাহায্য নানাবিধ নিষেধের ফলে 
সষ্ট ও সংরক্ষিত। এমনকি জাপানেও এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ 
রীতিমত কষ্টসাধ্য | 


সুন্দরী রমণীর ভূমিকায় যারা অভিনয় করে তাবা কৌশলে উচচতা 
বৃচ্গি করে, যদিও বেশীর ভাগ সময় তারা পায়ে মোজা পরে এবং 
হাটু গেড়ে থাকে । সুখোশাবৃত বিখ্যাত অভিনেতাঁরা গৌড়ালি উচু 
না করে কখনে। আন্তে আস্তে কখনো ভ্রততবেশে মঞ্চে আসে ; এবং 
এভাবে সেই মঞ্চে আগমনের দৃশ্য খুবই আনন্দসঞ্ধাবী | এই গতি" 
ভঙ্গি কাবাময় এবং তা দশকদেরকে বাস্তব থেকে দরে সরিয়ে নিয়ে 
গেলেও বেশী দর নিয়ে যায না। কোন কোন নাটকে এই ধরনের 
গতিভক্ষি নাচের সময়ে দেখা যায়। নতুন দর্শকেব কাছে এই মুহূর্তের 
অভিনয় সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ক এবং তালে তালে ডামের বানা 
তাকে এই অভিনয়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিত করে তোলে । আমার 
মতে, দটি দামামার সাহায্যে এই তাল বা ছন্দ রক্ষার যধ্যেই নো 
প্রদর্শনাভিনয়ের সৌলিক বিশেষয় । কেননা বিরতির দীর্ধ সময়ে আর 
কিছু থাকে না। নো অভিনেত৷ থাকে মঞ্চে, কোন শব্দ উচচারিত 
হয় না, শুধু ক্রুত তাল স্পন্দনে অঙ্গলিত্রাণ পরা আঙুল ও খালিহাতের 
ভারী আওয়াজ পড়তে থাকে বাঁকসের উপর, অথবা দ্থিতীর দাষাম। 
থেকে উ্থিত বাদ্যধূনির সে এর হিশণ ঘটে! দাখামাবাদকদের 
সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও চীৎকার করে ওঠে। একটা ছিনিস আমি 


২২২ জাপানের নে নাটক 


ঠিক ধরতে পারিনি, সেটা হল, আবৃত্তির সময়কার বাত্রানুষায়ী তাল 
এবং অভিনেতার আসা যাওয়ার তালের সমিপ্রস্য বিধানের ব্যাপারটা 1 
আপনারা জানেন, লোকে শিল্পের প্রশংসলীয় বিষয়ের দ্বারা কিভাব বা 
ধারণা প্রকাশিত হল, সেটি যুক্তির সাহায্যে অনধাবন করতে চেষ্টা 
করে। তাই আমার বন্ধুরা আমাকে জানাল যে ড্রামের তালা স্থারা 
তীর্ঘযাত্রীর ব্রণ বোঝায়, যা প্রায় প্রতি কাহিনীর যুলবিষয় | যেমনা 
জাপানীনা জানতে চায়, সনেটের বিশেধ লাইল রয়েছে কিনা এবং 
সনেটের নিয়ম কি। তারা শেক্সপীয়রের কল্পনা সম্পর্কে গবেঘণা 
কনে, অনিত্রাক্ষর ছল্দ নিয়েও আলোচনা কবে । তেসণিও এই অভি 
নয় শিল্প সম্বন্ধে আগাহানিত। যা হোক, এটা স্পষ্ট যে বাদকদের 
কাজ কঠিন ও কৌশলপৃণ। তিনটি পর্বে বিভক্ত কোনো অনুষ্ঠানের 
সব ক'টি পর্যে একই বাদক খাকে না । যেহেতু তাদের কোন বই 
থাকে না (তাঁরা একে অনোর দিকে তাকায় না পর্যন্ত, সমগ্র অভি 
নয়াংশ নিশ্চয়ই তাদের যুবস্থ থাকে), এবং বাদকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ট 
তা জানার অন্যে নবাগত দশককে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে হয় 
আমাকে এককন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চে! করেছিল যে, বাদকদের 
সঙ্ষে অভিনেতাদের সম্পক -_-তাদের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতা আছে। 
নে। অভিনয়ের মধ্যে অবশ্যই কোনো সাধারণ এ্রক্য আছে এবং তা 
রীতিমতো অনুশীলনের দ্বারা পরিশীলিত। নাচের সময়ে ড্রামের 
বানা নিদিষ্ট তালে বাছ্ধে, এবং বিশেষ যুহতে যখন প্রতিশোধকামী 
প্রেতাত্বা বশ! নিয়ে এগোয়, তখন একটি তৃতীয় ড্রাম থেকে একটি করত 
নিয়ষিত ধুনি উত্িত হয়। ড্রামটি তখন ছড়ির সাহায্যে বাজানো হয়। 
কখনো এই তাল অসমছন্দে, কখনে৷ কখনে। ধারাবাহিক অত লয়ে 
পড়তে থাকে । আনার মনে হয়েছে বাদক ও অভিনেতারা কি বাদ 
দিচ্ছে বা এ ধীর তালকে করত তালের স্বারা খণ্ডিত করতে চাইছে-_ 
কিন্ত সাধারণ তাল ছন্দময় কিনা, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি । 

যে বিশেষ একক মৃহূর্ত আমার কাছে অবিস্বারণীয় হয়ে আছে, তা 
হলো ধীবরের, শ্বর্গের দেবী-সদৃশ হাগোরোমোর কাছে ফিরে আসার যুহর্ত 
গ্বেবী তখন নাচছে । এই নাচ ধনাবাদ জাঁপক নাচ। বে পোশাক সে 
পরিধান করেছিল, ত৷ পন্ষিধান না করলে কোনে অপ্সরীই বুঝি উড়তে 
অসমর্থ / শিল্পের এই রীতিটি আমার কাছে 'অপূর্ব হলে হয়েছে ; 
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কখনো কখনে। কোনে। তালে! জিনিন ও একনগাড়ে পাচনিনিট স্থায়ী 
হলে বিরক্তিজনক মনে হয়, এমনকি সেই দশ্যাটিকে আধাআধি ভাগ 
করলেও বিরক্তি দূর কর। যায় না, আনার মতে পীচ মিনিটের জায়গায় 
দশ মিনিট সময দিলেই সে দৃশ্যটি পরিপূর্ণ হবে। যদি তখনও দৃশ্াটি 
একবেযে মনে হয়, তবে আরে। বেশী সময়, বিশ মিনিট বা একঘণ্টাও 
এদৃশ্যের জন্যে দেওয়া চলে। এতে আমাদের গ্রহণ ক্ষমতার সীমা 
বদ্ধতা দরীভূত হয়। প্রখমদিকে দর্শকদের কাছে এটি বিরক্িনকফ 
সনে হলেও যতই অভিনয়কাল বিলঙ্গিত হতে খাকে, ততই সীমিত 
সমরের লারণা যান দর হয়ে, এবং এটিকে অভিনয়ের অঙ্গ বলেই মনে 
হতে খাকে । সেই স্বগেব অপ্গলী যখন বীন পঙ্গে ভঘবার পরিক্মন 
করচিল, আমার মনে হচিচিল, সহেটব সীম! শেষ হয়ে যাচ্ে | মনে 
হচ্ছিল কুড়িমিনিট কিংবা আরও বেশী কিংবা সাবারাত ধনেই নাত 
চলছে । সত্যি কখা বলতে গেলে আমি সময়ের হিসাব লাখাত 
পারিনি | কিন্ত সে যখন অবশেষে ভেসে যাওয়ার ভঙ্গিতে পেছনের 


দিকেব উত্তোণিত পদাহ্গ মন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও তাকে দেখার 
তু জামার যেটেনি। 


সেই অপবূপ গতিভঙ্গি বা নত্য বর্ণনা বা ব্যাখ্যা কর। গম্ত্রব নয়। কিন্ত 
কারে! কারো মতে 'নো-অভিনেতা, তার তীক্ষ, কেন্দ্রীভূত শক্তি ও 
ভাবনার সমনুয় ঘটান এবং তার অভিব্যক্তিবিবীন বা মুখোশাবত মুখ, 
ধার গতি ও পোশাকাদিব মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ পায়। আসলে 
যতই আমি হাগোরোনেকে দেখতিলাম ভতই তার গতির সঙ্গে বেশী 
করে পিচিত হচ্জিলান আখচ সেই গতি বা নড়াচড়া ছিলো খুবই 
সালান্য | যানে হচ্ছিল, তার হদগ-স্পন্লনহ আমার কাছে পরা পড়ছে । 
সেই নাচে কেবলমাত্র একটি স্মারণীর করত তাল-ভঙ্গি ছিল, তাহল 
শক্ত কাপড়ের আন্তিন” পদ্মফুল ও খুন্টি ওয়াল। টাসেলে শোভিত- মাখার 
উপর দিয়ে ছুড়ে দেওয়া । আনার সঙ্গিণী নিক্গেকে বা অন্যাকে 
প্রতারণা করে না। যা সে বোঝেদি তাই বলে হছে সেও অকপটে 
স্বীকার করেছিল যে, জীবনের সবোভিল সুন্দর দৃশ্য নে দেখল । 

দুজন ডসিবাদককে আপনারা অনেক জায়গার দেখবেন। তাদের 
সঙ্গে ভিনেতাদের বসে খাঁকতে দেখা বায়। যে-কোন অভিনেত। 
যে-কোন নুহতে একটি আড়বাশী বাজাতে পারে । অবশ্য সুর যে বাজনার 
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সঙ্গে িলবে। এষন কোন কথা নেই | ফেননা কোন বিশেষ সুর সে 
বাক্গাবে, তা কারোর ক্ষানা থাকে না। বাশীর সুর প্রায় শেঘ দিকে 
»-পর্দা পড়ার সময়ে বাজে, এটি খুবই ইঙ্গিতবাহী। নাটক শেষ হয়ে 
এল! মঞ্চের লোকগুলো এই বঝি চলে গেল! 

আমি 'নো' দেখেছি অলেকবার | প্রতিবারই বধিত আগ্রহ নিয়ে । 
দেখতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি কীট বা তাল সম্পর্কে । আমার এক 
বন্ধুর অনুরোধে একজন নো-অভিড্ঞ আমাকে এবিষয়ে ভ্ানদান করতে 
চেষ্টা করেছিলেন। 

শুরু থেকে শেধ জববি প্রতি 'লো পালার ঘৰ শব্দ আট তালের 
মাত্রাম চলে; তাদের আড়ালে খমে মাব্রান্বারী শন্দ গুলোকে এমন দক্ষতার 
সঙ্ষে বাজায় যে, তাকে দেখা যার ন।, কিন্তু সে বানা দর্শ কচিত্ত বিপুল 
আনন্দে ভবে তোলে । বই-এ ঠিক সেভাবে নো-কে উপস্থাপিত ক সম্ভব 
হয় না ; মূল কাহিণীর সঙ্গে যে ব্যাথ্যা থাকে, সেখানে জঙ্গলের সাহায্যে 
মাত্রা নির্দেশ সম্ভব হয় না| কিস্তবই না পড়েও অভ্যস্ত 'নো'-দরশশক সেই 
তাল বুঝতে পারেন । আমি কাবুকিজ্ঞায় একটি নাটক (খুব উচু দরের নয়) 
দেখেছিলান। যাতে একজন 'নো "শিক্ষক ভার শিল্পের সাংকেতিক 
বিদ্যা ছাত্রকে শেখাতে চান দি; ছাত্রটি বিশেষ কারণে 'নো'-র কগিন 
বিষয় সম্পকে জানতে আগ্রহী ছিল। শিক্ষকের মেয়ে বিষ পান 
করল এবং তার মৃত্যুকালীন অনুরোবে শিক্ষক তার ছাব্রফে এবিদ্যা 
দানে সম্মত হলেন। সমগ্র ঘটনাকে এই ধাবায় নিয়ে আসতে তঙ্গির 
কোন সৃক্ষ্তা, স্বরের বা মুখোশের কোন বিশেষ ব্যবহার করা হয়নি। 
শিক্ষক তাঁর ডেক্সের সামনে নতজানু হলেন, তালে তালে পাখার 


আধাত করতে করতে একটি আবৃত্তির সাহায্যে দেখালেন শব্দ কেমন 
করে তালকে অনুসরণ করে। 


ড্রাযের তাল সবসময় যে অগ্ম তালের পর পড়ে, তা নয়। আমার 
মনে হায় যে একমাত্র এসব নাটক ছাড়।-তাইকো (আসল ডাষ, যা 
ছড়ির সকার বাঙ্জানে। হয়) অন্য নাটকে এ তাল বাজে না। অবশ্য 
গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেক্গনাপূর্ণ শাচে এছন্দ ব্যবহৃত হর | 

সাধারণতঃ আটটি তাল-আধঘাতের বিশেষ দিদি অংশ দুজন অভি- 
নেতা কর্তৃক তনুভূমির ওপরে (একক্ন জানুর উপর ড্রাম বা চোল রাখে 
অন্যজন বাখে কাধের উপর) বাজানো হয়। ভাঁপানীরা তালের সৃক্ষ্তা 
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বা সাধারণ একটি তালেব যাধামে লকোচুরি খেলা আমাদের চাইতে 
ভাল বোঝে । একটি সুর থেকে অন্য স্থরে যাবার বিরতি-মুহর্ত তারা 
উপভোগ করতে পারে । আমার মনে হয় না--কোন ইউরোপীয় দ্ট 
বাদ্যবন্তের মাধ্যষে তবলা বা এামের তালকে পরিবেশন করাব কথা 
ভাবতে পাবেন। এটি যখাখ ই কশলী প্রয়োগ ॥ এই বিভক্তিকরণ বৈচিত্র 
আনবন করে, কেননা বড় ওস্ুজমি খটুখট্‌ শব্দ করে, ভোটটি সৃষ্টি কবে 
ধপৃধপ্‌ শব্দ । 

'নে।-দেখায় আগ্রহী ও আসক্ত লু লোকের মত আমিও মুখোশ সম্পর্কে 
তেবেছি-বিশেষ কবে মখোশগুলোব চিভাকর্থী গুরুত্ব সম্পর্কে | নো 
মুখোশের বাস্তব দিক ও স্বাভাবিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে । এগুলো আছে৷ 
খেয়ালের বশে তৈরী হয়নি । আমার মনে হয়, কতগুলো অনুষ্ঠান 
দেখার পরই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোন সময়ে একটি যাখোশ বেশী 
ভাল লাগে । দশে! বছবের প্রাচীন ও মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ও 
আমাকে ভীঘণ আকর্ষণ করেছে । দষ্টাস্তস্বকপ বলা যায় আমি এখনও 
বুঝতে পারিনি রোকরো কেন মৃত্যুর পর স্বগোত্রীয় আনেক জনের 
জন্যে মুখোশ বদলালো এবং এ ভূমিকারই আবার কেনইবা সে অভিনয় 
করল । বলতে পারব না কে” প্রথম যধোশটিকে স্বিতীয়া্টর চাইতে 
আমান বেশী ভাল লেখে ছিল। নিশ্চম বহিরঙ্গের শৌন্প্যের জন্যে 
নয়। কেননা সেটি ছিলো উচ্জ্বুন বানিশ কর। ও ঝকমকে | গঠনাটি ও 
আমার বেশী ভাল লেগেছিল 1 পর্দার পেছনে আরনা-কামরায় যাবার 
অনুষতি পেয়েছিলাম আমি এবং সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম রোকুবো। 
তার মুখোশ লাগাচ্ছে এবং তার ভাই মানসাবুরো৷ তাতে তুলির সমাপনী 
অচড় দেবার পর মঞ্চে প্রবেশ করল। এই দূই ভাই কওয়ানজে গোষ্ঠীর 
উত্ষেওয়াকা-_ এবং তাদের নিজন্য মঞ্চ আছে । আমাকে বলা হয়েছিল বে 
তাদের প্রতি আমার পক্ষ পাতিত্ব থাক। স্বাভাবিক্ত, যদিও পরে হোশো-র 
পুরুষস্্রলত অভিনয় বেশী ভাল লাগনে | বতমানে নাগাশি (যাৎ্নুযো- 
তো), তিনি এই গোষ্ঠীর প্রধান অভিনতা, (তাদের স্ম্দর নিজস্ব মঞ্চ 
আছে, অভিজাত মহলের বিশিষ্ট প্রদশন কেন্দ্র সেটি) তাকে আমার 
খুবই সৎ ও ভদ্র বলে মনে হয়েছে। তিনি তার অভিনয়াংশ খুবই 
গুরুত্ব সহকারে আয়ঙ করেন | রোকরো। 9 মানসাকুরে। াতৃত্বরও সুম্দর 
অভিনয় করেন। এই ভ্রাতৃযুগলের কণ্ঠপ্বর সুল্পর | হোশো-র (5£0918০) 
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লোকেরা ভারী গলায় কণা! বলে। কিস্য আমার কাছে তা সমালো- 
চনার বিষয় বলে মলে ছয় না। তাছাড়া রোকুরো ও লাগাশি একই 
তুষিকায় অভিনয় করেন না। 
মিইদের। (91101৩18 )”_ বালক সন্তানের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অস্থির 
ভমলীকে এক প্রতিবেশী উপদেশ দিল ওৎসুতে যেতে--সেখানে হিই 
মলির আছে, যা সেই নারী শ্বপরে দেখেছিল । 
মিইদ্রোর পূরোহিতির। সেই ছোট ছেলোঁিকে নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে 
দাড়িয়ে শরতের পূর্ণটাদ দেখল | অনুগামীরা বিরাট ঘণ্টার্টি দো'লালো, 
যার মধুধ ধুনি নীচেন ভ্রদ পর্বস্ত ভেলে গেল। উন্মাদিনী মাতা যঞ্চে 
এসে ঘণ্টা দোলাতে শুরু করল। প্রধান পুরোহিভ দিঘেধ করল। 
ঘটামুনি ও যন্্ণার্ত হৃদয়ে তার ফলাফল কি এই নিয়ে তক-বিতক 
চলল। পরে যা ঘটা বাজাল এবং ছেলে ও মলা পরম্পরকে চিনতে 
পারল। শামি পাও চ্েলের ঘণী? ছোলানোর ছবি দোখেছিলাম | তা 
প্রথমে লাল ফুলওয়ালা পোশাক পৰে উপস্থিত হল এবং প্রতিবেশীর 
উপদেশ শুনে চলে গেল। পুরোহিতরা প্রবেশ করল । ঘণী খুনিই 
সব কিছুর যোগসূত্র বা চাবিকাঠি। আমারা মতে কোনো অনবদ্য 
হদ্য়-আলোডনকারী বস্তু উপস্থাপিত করার চেষ্টা না করাই শোভন ও 
১ কাক্ত। অপরপক্ষে গ্যাকশন আসলে ঘণ্টা বাদকের। 
ও গল্পবা একটি লোক মাঝেমাঝে অল্পবিস্তর ছাত চাপড়ায, 
রে বলে 7৫9৬৩ 10,-যেদ সে কম্পালায় দিগন্ত-সমান্তরাল রশ্মিকে 
দোলা দিচ্ডে। গে ক্রমাগত ওঞন প্রনির অতো 769৬৩ 1701 বলতে 
থাকে । তারপর তার দাচ। এসঙয় উন্মান্ত মাতা অন্য পোশাক পরে 
হাতে একা শাখা নিয়ে মঞ্চে আসে । তার পোশাক ও বিচিত্র-সাদাৰ 
উপর মভুরগা পাতল! কাপড়, দিলাগলা । সেই প্রাচীন গঞ্পবান্ত লোগটি 
তো আগেই কাজ্পনিক ঘণ্টা দোলানো তঙজ্গিতে ঘণ্টা বাঙ্তিযেছে। 
সা সত্যিকার রঙিন ফিতা খেলনা ঘণ্টার সক্ষে বেব দোলাল 1 মানসা- 
ঝরোকে আমি এই অভিনয়ে দেখেছিলাম, তার ভাই রোকরোর মতো 
সেও সুকণ্ঠেষ অধিকারী । তাঁদের গান আমাদের গানেষ মতো নয় এবং 
'প্রথযদিকে সে গাল একেবারে সাধারণ বলে মদে হয়েছিল । কিন্ত তিন 
চাববার এ অনুষ্ঠান দেখার পর আমি দই ভাইয়ের কণ্ঠ-মাধ্য সম্পকে 
অবহিত হই-_তিখনও আফি জানতাম না তীরা পরম্পর ভাই, কিন্ধ তাদের 
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কণ্ঠস্বর লক্ষণীয় ছিল। আসলে আমি তখনও বুঝতে পারিনি পোশাক 
ও বুখোশের আড়ালে সত্যিকার বে প্রতিভা লুকানো পাকে, তার শক্তি 
কতখাদি। কোন গুণগ্রাহী দশক এদিকে আমার দৃটি আকষণ না 
কনা পধস্ত এসতাটি আমি বুঝতে পারিনি । অভিনেতার গুণগ্রাহীরা 
হেন সাধারণ খিয়েটারের অভিনেতার কৃতিত্ব সহঙ্ছেই বুঝতে পাবেন, 
'দে। -মঞ্চাভিদ্নভাদের গুণ বা শক্তি তত সহজে বোঝা যায় না। 

আমি জালি লা, মঞ্চের যবনিকা। বা পর্দা সম্বন্ধে আপনারা কতটুক 
ভানেন। "নো -র প্রতিটি খ্টিনাটি অংশহ গুরুত্বপূর্ণ । কেমন করে 
এধরনের বস্বর সংমিশ্বণ ঘটল তা বিধাতাই জানেন । কিস্তু এগুলো 
আদে। পরিকল্পিত বা ধারণার সমষ্টি দয় । সরু গালারি--যার পাশে 
ভিন্টি ভোট পাইন গাঢ় মাইলভুন্ের মতো স্থাপিত সেই সরু গ্যালারি 
1 প্রাবশপখ দিনে মঞ্ষে প্রবেশ করভে হয় । এই প্রবেশপথের শেষে 
একটি ভাবী পর্দা আছে । আমাদের িঞ্চেল পর্দার মতো তা উত্তোলিত 


হব দা কিংবা ভাপালী খিয়েটারেব মাতা পাশে টেনে দিয়ে যাওয়া 
লা ফেলল দেয়া হয় ঙা। 


একটী ফুলের তো ভাসতে ভাসতে পর্দাটি পিছনদিকে সরে যায়। 
দামি পেভানে গিয়ে দেখেছিলাম , পদাটি শীচু করে কোণের দিকের 
নটি এটির সঙ্গে লাগালো | খুর্টিগুলি তুলে নেয় দজন লোক, তার। 
হাট গেড়ে পিডদ দিকে বসে ধাকে | মানে হয় পর্দা হঠাৎ করে 
বাতা ধাক্কায় পেভাদে সব্জে যাচ্ছে এবং প্রত্যাশিত চেহারাওুলো। 
সা্দে এাস উপস্থিত হয়েছে । 'দাসপেনস' বা সংশয়াশিত উৎকণ্ঠা 
ভাঁগেব শেকেই তৈরী হরে খাকে পর্দা সবে মাওয়া সঙ্গে সঙ্গে 
দম্/মান ভর | বিরতি খাকে এক মহাতির জন্যে আমি প্রথমবার 
পাবেন কনার কখা বলছি ল। 1 শ্থিতীয়বাৰ অভিনেতা কিভাবে মঞ্চে 
প্রুনেশ করছে মে কখাই আমি বলটি । হয়েতো তীর্বযাত্রীর কৌতুহল 
উদ্রেক করতে ঝাড়দার বা ভিষ্তিওয়ালার বেশে পে আসছে, এসেই 
অদৃশ্য হল্ডে আবার উপস্থিত হচ্ছে বড় সেনাপতি বা রা্কীয় যহিমা- 
মি প্রধান মন্ত্রী পে, যা ভার আসল কূপ । 

পোশাক বা মুখোশ বদলানোর সময়করি বিরতির যুহর্তে কোন 
বক্তা সংক্ষিপ্ত ক'টি ছত্রে তার বক্তব্য বলে বান, একটি লাইনের 
সঙ্গে অন্য লাইনের ধারাবাহিক মিল থাকে না মনে হয়, বক্তা এক 
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চিস্তা থেকে অনা চিন্তায় সঞ্চরণ করছেন । তিনি যঞ্চের পাশে দাড়িয়ে 
থাকেন, এক নাটকে তার ভূমিকা হয়তো মেষপালকের, অনাটি ধীবর 
বা অন্য কিছুর। তাঁর কাজ শুধু কখা দিয়ে শন্যতা পূরণ করা । 
বাদকগ্ণ পাশে ঢোলতবলা নিয়ে বসে খাকে | সকলেই প্রতীক্ষা 
করে যখন পদার্টি ভেসে উপরে উঠবে, এবং আগের চতব্রিত্রটি আবার 
প্রবেশ করবে । ফেননা তারপরই কত গতিতে কাহিলী শুক্ক হবে 
প্রথয় অংশটি তো শুধু প্রস্থতি-পব। 


পরিশিষ্ট 


সিআমির রচনা সম্পর্কে আরও কিছু জ্রাতবা বিষয়-_ 


১. অনেকদিন ধরে সংশয় ছিল যে প্রচলিত £.৬8৫67510 সিআমির রচনা 
নয়। আসল 1৬৪৫61150 আবিহকারের ফলে সে ধারণা সতা বলে 


প্রমাণিত হয়েছে। 

২ কাওয়ানামি ও সিআমিন কাল বা সময় সম্পর্কে প্রচলিত তারিখ সমূছ 
সংশোধন করা হয়েছে । 

তু মনে করা হত যে, শুধু নাটকের সংগীতাংশই নাট্যকারদের লেখা, 


সংলাপ 'জেনপবোহিত' কর্তক লিখিত। এখন আমরা জানতে পেরেছি 
যে,বেশীর ত/5। ভারগাযই কাওয়ানাশি ও সিআষি লেখক গীতিকার 
ও অভিনেতার তিনটি কাজই একাক্শ করেভেন। 

8. চতুর্দশ শতকে সারগাক গুরুহ্বপৃণ নাট্যাভিনয় হিসেবে বিবেচিত হত 
কিনা সন্দেহ । এখন জানা গেছে, এখনকার বা আধুনিক 'নো্র 
সঙ্গে তার পার্থক্য অল্প | আর সিরিয়াসনেস বা গান্তীষের দিক দিয়ে 
তো পাথক্য নেই বললেই চলে। 


্. মনে করা হত 'নো'ভে আগে থেকেই কোরাসের প্রচলন ছিল | সিআমির 
রচিত প্রবন্ধ থেকে জানা গেছে এটি ১৪৩০ সাল থেকে আমদানী হয়েছে। 
আধুনিক “দো'র সঙ্গে চতুদশ শতকের সারুগাকুর পাকা এই কোরাসের 
অনুপস্থিতির স্বারাইি বোঝা যায়। 


৬. অনেকগুলো অধ্যায় স্থারা প্রমাণিত হয় যে 'নো৷ গোড়া থেকে শুধু অভি- 
জাতদের প্রমোদানুষ্ঠান ছিল না। বিতিনু শ্রেণীর দর্কদের জন্য এ 
অভিনয় অনুষ্টিত হত। 

৭. লিআমি চতুর্দশ শতকের 'নো'র সঙ্গীতবাদয সম্পকে বিশদ আলোচনা 


করেছেন। এই অধ্যায়গুলো সম্পকে 'লো'-বিশেষজ্ঞ সুজকি চোকো 
(582০0 ০২০1০) মত প্রকাশ করেছেন যে, 'নো'-সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ 
জ্ঞান না থাকলে এপ্রবন্ধ লেখা সম্ভব হতনা । 





+ ব্যবস্থাপক ও নলা চলে। কেননা বিভিনু ক্ষেত্রে তিনি ৰা তারা প্রচলিত ডেংগাক, 
অথবা কোওয়াকা (8.০%289) ও গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। 


